






















৪ MMA 
‘দি ক্বযালক্কাটীা | 


কমনীয় মস্থণ.তণু, স্নি্ধ সমুজ্জল 
বর্ণগরিমা, ঘন চিকন রেশম" 
কেশগুচ্ছ, সুরভিসম্প ক্ত বেশবাস 
ও মধুমদির পরিবেশ সৌন্দর্য্য স্থষ্টির 
স,রম্য পরিবল্পনা। ক্যালকেমিকোর 
অনুপম প্রসাধনই শোন্দর্য্য সাধনায় 
নিদ্ধিলাভের শ্রেষ্ঠ উপকরণ 
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আমাদের প্রকাশিত প্রাথমিক (নিয় বুনিয়াদী) বিভাগের পুস্তক সম্বন্ধে | 
বাংলার কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির অভিমত। 


বাংলার বিখ্যাত শিক্ষাত্রতী ও ভাষাতত্ববিদ্‌ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম, এ, ডি, লিট. } 

| (লণ্ডন ), এফ. আর. 'এ* এস. বি" ভাষাচার্ধ, সাহিত্য-বাচম্পতি, বলেন . 

i “সিটি বুক কোম্পানী’ কর্তৃক প্রকাশিত কতকগুলি ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তক আমি 

' || দেখিয়াছি,। বইগুলির রচনা ও বাহ সৌষ্ঠব উভয়ই চমৎকার হইয়াছে। শিশুদের উপযোগী. বিষয়, ভাব 

3 ভাষা, বড় অরে হুর হাপা_ এই সবে মিলিয়া আমার মনে হর বইগুলি বিশ কার্যকরী হইবে। 

(1.1 ৮৮৩ evereeereecee নিলো চৈ ১৩৫৮ ৃ [6 

) , 8.2 ৰাঃ ীনদীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় .. 

Ln তমার বন্যার এন. এ, পিএইচ ডি, রাম লাহিড়ী অধ্যাপক ও কলিকাতা ' 
_ {বিশ্বধিষ্ালয়ের ফেলো, বলেন | 

a এই শিক্ষা-স টু শকষা-প্ধতিকে কে মা বালক-বালিকাদের অধিকতর উপযোগী 

{ + ও আকর্ষণীয় করা যায় সে বিষয়ে নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে। eetcotoOPe 0 BOOS ৪৪৯০৯১৩৪৪৪৪৪৪০৪৪৯৮৮৫০৪৪৪৪৪০১৪ 
“দি সিটি বুক কোম্পানী, সম্প্রতি কয়েকটি ছেলেদের পড়ার বই নৃতন পদ্ধতিতে সংকলন করিয়াছেন। যাহা 
দেখিলাম তাহাতে বইগুলি যে ছেলেমেয়েদের চিত্তকে আকর্ষণ. করিবে ও তাহাদের অঙ্থরাগ উদ্রেক ' 
করিতে পারিবে এই প্রতীতি জন্মিল।-**.**** ইহাদের গ্রে প্রমানিত হইয়া ইহাদের দার! ০০০ 
ও আদর্শ উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। | 
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এ রা ঠা 
1 রা ৃ 
বর 2 ১৩৩৫২ ! 
| শৈলেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., “চেতলা বয়েজ' স্কুল’-এর প্রধান শিক্ষক মাধ্যমিক শিক্ষা: 
. | পৰ্যৎ-এর সভ্য, বলেন 
১177 এ বট বক কোস্ালী লি নিশার বইগলি রচনা হেন তা প্রকাশনার ইছালে” 
চি এক নূতন অধ্যায় স্থষ্টি করেছে ।"*.*-** এমন সর্বাঙ্জনুন্নর বই... “প্রকাশ কর! সম্ভব হয়েছে দেখে | 
| শিক্ষাব্রতী আমরা খুবই আশাদ্বিত হতে পারি। 
-******অন্গসজ্জবা যেমন মনোহারী, অভ্যস্তরের বিষয়ুবন্ত ও তেমনই . শিশমনের স্বাস্থ্যকর 
{ খোরাকের উপাদান যোগাবে। বইগুলির বহুল প্রচারের কামলা আস্তরিক না হয়ে পারে না। . 


| বাঃ টৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
“শনিবারের চিঠি” সম্পাদক-_সজনীকাস্ত ঘাস, বলেন | 

“দি সিটি বুক কোম্পানী’ কতৃক প্রকাশিত ছয় খানি শিশুপাঠ্য বই মনোযোগের সঙ্গে দেৰ 
বিশেষ আশ্ান্বিত হইলাম । এই যুগের ছেলেমেয়েরা ভাগ্যমান, এমন চমৎকার বই তাহারা হাতে ! 
পাইতেছে। আমাদের কালে এমন সুন্দর ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া ছুঃখ হইতেছে। *...*এইগুলির বহুল ' 
প্রচার কামনা করি। 


এ 





স্বাঃ সজনীকান্ত দাস 


২৬৮৫২ 















ডি সাহিত্যিক প্রবোধ কুমার সান্যাল বলেন 
শিশু-সমাজের স্বভাবের সহিত শিশুপাঠ্য সাহিত্য যদি মিলিয়া থাকে, তবেই শিশুরা তাহাকে 
সহজে গ্রহণ করে। “দি সিটি বুক কোম্পানী” সম্প্রতি যে কয়খানি মনোহর শিশুপাঠ্য বই প্রকাশ | 
করেছেন__নেগুলি যে কেবল ভাষায়, চিত্রে, বর্ণবৈচিজ্জ্যে আনন্দদায়ক তাহাই নয়, আমার বিশ্বাস, এত | : 
সহজে এক বিভিন্ন বিষয়ে এমন করিয়া কোন প্রকাশক ১৮১৮ শিুদলকে না করিয়া নিত | 
না রিবা গহ! করেন দা ূ 
্বাঃ প্রবোধকুমার সান্যাল 
ঢাকুরিয়া, কলিকাতা--৩১ 


ইং ৩০৩৫২ 

মহীতোষ রায় চৌধুরী, এম. এ..বি. এল. বঙ্গবাসী কলেজের দর্শনশান্ত্রের প্রধান অধ্যাপক, 
সম্পাদক, শিক্ষক পত্রিকা, সভাপতি, নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি,.বলেন_ 

০০০ প্রত্যেকখানি পুস্তকেরই এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যাহার জন্য শিক্ষক ও ছাত্র-সমাজে 
বিশেষভাবে আত হওয়া উচিঙ্ । ছাপায়, ৪ কাগজে ও প্রচ্ছদপটে পুস্তকগুলি বিশেষ লোভনীয় |. 
হইয়াছে। , 

্বাঃ মহীভোষ রায় চৌধুরী 
অধ্যক্ষ শ্্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ এম, এ, বি. এল, বলেন - ie 

“দি সিটি বুক কোম্পানী” কর্তৃক প্রকাশিত শিশুপাঠ্য পুস্তক কয়খানি.****'দেখিয়া বড়ই আনন্দ 
লাভ করিলাম. এই ছোট ছোট বইগুলি প্রাথমিক বিভালয় সমূহের প্রথম . শ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী 
পর্যন্ত বিভিন্ন শ্রেণীর উপযোগী করিয়া রচিত... বইগুলি' শিশুমনের উপযোগী, সরস ও চিত্তাকর্ষক করিবার 
জন্য গ্রস্থকাঘয় চেষ্টার ক্রটি করেন নাই এবং সে চেষ্টা***.."ফলবতী হইয়ছে। বস্তুতঃ বড় বড় নানা 
রডের অক্ষরে ছাপা হওয়ায় এবং পাতায় সুন্দর সুন্দর ছবি থাকার দরুণ এই বইগুলি লইয়া গৃহের শিশু- 
মহলের কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়! আমি এই শিশুপাঠ্য বইগুলির বহুল প্রচার কামনা করি। 

ইতি_ 

| স্বাঃ দেবপ্রসাদ ঘোষ : 

বিখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদবাশফ্কর রায় বলেন . ). 
শান্তিনিকেতনে ....."আমাকে..*৮*যে বইগুলি দিয়েছেন সেগুলি আমার টি মেয়ে তৃপ্তিকে | 
পড়তে দিয়ে দেখলুম যে কারো সাহাধ্য না নিয়ে নিঞ্জের চেষ্টায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং পাঠ্যের 
মধ্যে এমন কোন রস পাচ্ছে যা তার মনকে টেনে রাখছে? বইগুলো নাড়াচাড়া করে আমিও যথেষ্ট রস 
পেয়েছি। ছোট ছেলেমেয়েদের শেখাবার পক্ষে বইগুলি যথেষ্ট উপযোগী হয়েছে।.. ...এ বইগুলি 
আমার অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে ।......এগুলির প্রণয়নে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে 


সে পদ্ধতিও শিশুদের পক্ষে গ্রীতিকর। ভবদীয়__ 
রর বাঃ অয্নদাশঙ্কর রায়, দার্রিলিং, ১৫1৫1৫২ 
দি সিটি বুক কোম্পানী . ৫, ৰঞ্চিম চ্যাটার্জী ্রাট, কলিকাতা-১২ 


=  — —— 
\ 





পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক প্রাথমিক (নিন্প বুনিয়াদী ) বিভালয় সমূহের জন্য অনুমোদিভ 
( বিজ্ঞপ্তি নং ২২ টি, বি ২৯/৯১1৫০ এবং ১ টি. বি. ২৬।২৭ “২ ভষ্টব্য ) জিন্স! 
















রীতা প্রথম শ্রেণী 
হুতব1-0০্ণশা হল্খা-০স্পঞ্থা বা] | আক্ষ-2স্ণশ্া 
(17 77111... € ( 








ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় | পা ক্ষিতিনাথ চট্টোপাধ্যায় 


গোবিন্দমোহন গুপ্ত এ 


থর কোযার ফোয়ারা Ey গণ্পের গল্পের ঝুরুণ। | 
(অহুমোদিত) এর 
61 চিত শা 
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সুচীপত্র_মাঘ, ১৩৫৯ 








সম্পাদকীয় \ 
শিক্ষা! সংবাদ | 
ও ০ 
মৃত্য বন্ধী 2 প্রকৃতির শিশু-_ পূর্ণেন্দু প্রসাদ ডট্রাচার্য্ ২৯৭ 
শিশ্তর শিক্ষা-_যোগেশচন্্র দত... ২৬৬. অজাণ কেবিভা)- কুল ইসলাম . টি 
নার্শারী বিস্তালয়--উষা বিশ্বাস - . ২৬৮ নেতাজী স্বরণে (কবিতা)__নারায়ণচন্দ্র নায়ক ২৯৯ 
তোমায় নমস্কার (কবিতা)--জগ্বীশচন্দ্র শীল. ২1৩ _ বাংলার মানচিত্র (কবিতা) _অক্ষয় কুমার মৈত্র ৩** 
পঠন শিক্ষা--ফণীভূষণ বিশ্বাস ২৭৪ ৮০৮৭৭ সমিতি 
নেতাজী ধাঙ্গালী বীর (কবিতা রানি 7875 
ৰ ছিলা (কবিতা)--নীলরতন দাশ ২৭৭ is শিক্ষক সমিতি বার 
হি ee চু, মানিকচক থানা প্রাঃ শিঃ সমিতি ৩০৯ 
শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ২৭৮ be টার র্‌ না রা 
তেইশে জানুয়ারী স্মরণে (কবিতা) শাস্তশীল দাস ২৮* এরর জেলা'জীঃ শি সম্মেলন ৫ রি 
LA LE 2 
| প্রান্তিক--নীহার রঞ্জন সিংহ : ২৮৩ Ahh শা 7 রর | 
ইন্দপ্রন্থে দিত ২৮৪ নাকাশীপাড়া থানা বাস্তহারা শিঃসশ্েলন:. ৩০৩] ) 
Ae He শালৰ না পতন ৯1 
J ২৮৫ মাসপঞ্ধ 2 ০ i 
ছুল ফাইনাল পরীক্ষায় নূতন পাঠ্যক্রম - ২৮৭ অভাব. অভিযোগ ৩ - 
পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা _২৮৯ পুস্তক পরিচয়__________৩০৬। 
শিক্ষন নাৰদিশিং হাটমের 
. নুতন ছবির বই 001 
শ্পিক্ষ্ষা- 0হ্লাঙ্সীজ্দ (২য় ভাগ) | 
(২য় শ্রেণীর জন্য ) | . 
“শিক্ষকের সহ-সম্পাদক j | 
ডাঃ স্রীন্থনীল রায় চৌধুরী পি,এইচ ডি. এ 
৪ শিক্ষা অধিকার কর্তৃক ' অন্ুমোদিত। 
॥ অসংখ চিত্রে শোভিত, ত্রিবর্ণ, রঞ্জিত অনুপম প্রচ্ছদপটে - 
আবৃভ, শিশু সাহিত্যে অতুলনীয়! মুন্য_॥০ 
শিক্ষক পাবলিশিং হাউস 
৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, কলিকাতা, ১৯ 
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ঢায়াগেণ পিন 

| হজমের ব্যতিক্রম হইলে পাকস্থলীকে বেশী কাজ 
পায় সেরূপ কাৰ্য্য করা উচিভ। ডায়াপেপ সিন সেই 
কাধ্যই করিবে । পাকস্থলীর কাধ্য কতক পরিমাণে 
ডায়াপেপ সিন বছন করিবে এবং খান্তের সারাংশ 
লইয়া শরীরে বল আনিবে। শরীরে বল আসিলে! 
পাকস্থলীও বললাভ করিবে ও তখন খান্ত হজম করা 
আর তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হুইবে নান 
ডায়াপেপ,সিন ঠিক ওঁষধ নহে, দুর্বল পাকস্থলীর 
একটি প্রধান সহায়মাত্র ৷ 


ইটনিয়ন ড্র 
EEE জিডি 


RR "৩ জা HERG. ESS Ss তি থা ৩০৬১ টি 
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}, এপ্ান প্রস্মোভন সত 
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_ শিক্ষক-_বিক্রাপন, মাঘ ১৩৫৯ 





। : আপনার টাকা বেড়ে যাক্‌, নিশ্চয়ই চান 
| কেই বা না চায়-আর যখন বাড়তি টাকার | 
| ETE উপর ট্যাক্সের হাল্গামা নেই। নিয়ামত ] 
যান। ' আজকের একশো টাকা বারো | 
সধবা . বছরে দেড়শো হবে। মেয়াদ শেষে | 
০ ন্যাশনাল সোঁভংস সার্টিফকেটে লাভ 
ূ সত্য খুব বেশ", বছরে শতকরা ৪৯ টাকা! 
|- ফুরাবার আগে সার্টীফকেট ভাঙ্গাবেন 
না। ভুলে যাবেন না, সুদ জমা হচ্ছে এবং | 
সাঁটাফকেটের মূল্য বেড়েই চলেছে। | 
অগ্রগতি সামান্য [ছু করেও আপাঁন এবং | 
পাঁরবারের সকলেই বাঁচিয়ে মোটা তহবিল 
গড়ে তুলতে পারেন! . 








| &০০., ১০০০৬ ৫০০০ টাকার ভিন্ন 


| 0 "পোষ্ট আঁফসে ৫, ১০৬ ৫০৬ ১০০৬ ন্‌ 
ূ ভিন্ন দামে পাওয়া যায়॥ * 





ঠ%% লিন সময়ে সময়ে সংশোধিত ন্যাশনাল সেডিংস 
সার্টিফিকেট রুল ১৯৪৪ ইং অনুযায়ণ নিয়াল্মত। আরও খবর 


৪ রা ক দা মেভিংস কঁিশনার, গট'ন ফ্যাসল, | 
ACAI সিমলা-৩, অথবা আপনার এলাকার প্রভিন্সিয়াল ন্যাশনাল সেভিংস আফসারকে। =! fh 


জলজ বুক বর 


LE A AE ale 


টী 
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রে ্ 


কেনন! আমি জানি পপিউরিটি” বালি সব টি 
সময়েই ভালো, কারণ এই বালি স্বাস্থা-সম্মত 2) A NER 
উপায়ে টিনে ভরা হয় এবং সেরা শস্ত থেকে ALN 

1! লতাকারের অভিজ্ঞ লোক দিয়ে তৈরি ।'২ ৯ NE 

৷.  ধিপিউরিটি' বালি তৈরির পেছনে রয়েছে 
দেড়শো বছরের পেষাইব্র অভিজ্ঞতা | 








APBX 10-BEN ২ 


EE I | 


Ks) [ৰ 


Tang te 


|, টস জে) লিট, পোষ ৰম মং ৯৯৪, অনা 








তহ্ছান্িওক্াতিল্ ল্য -০্্থ-ডাঃ শীলের অভিনব ঘোবণা 
১৭ শক্তিকৃত হোমিও ওঁষধ গতিশীল অঙ্গুতে 0০79) বর্তমান থাকে এবং মানব দেহে বৈদ্যুতিক শক্তিতে 
" স্বায়ুমণ্ডলীতে তরঙ্গের স্থষ্টি করিয়া থাকে । সাধারণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহার. ক্রিয়া নষ্ট হয় না; ।কন্ত সঠিক 
- ওষধ ব্যতীত অন্ত ওযধ প্রয়োগ করিলে তাহাদের কোনই ক্রিয়া দেখা যায় না। 2 
২। শক্তিকৃত হোমিও ওষধ অতিশয় সাফল্যের সহিত সংমিশ্রণে প্রয়োগ করিতে পারা যায় এবং আস্ত 
সুফলের জন্ক নির্ভর করা ষায়। 
৩। প্রয়োজন হইলে হোমিও চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় রোগ আরোগ্যের সহায়তার 
ঝন্ত অথবা রোগীর ছুব্বিসহ যন্ত্রনা লাঘব বা আকস্মিক জীবনাশক্কা দুর করণার্থে মূল ওুঁষধ স্থল মাত্রায় 
( Physiological 6086) প্রয়োগ করা যাইতে পারে। : : 
| বাহির হইয়াছে ডাঃ শীলের 
“হোমিও ইনজেকসন ও স্পেসিফিক চিকিৎসা” 
বাংলা ( দ্বিতীয় সংস্করণ ) পরিবতিত ও পরিবদ্ধিত আকারে, দাম ৩২ মাত্র, ডাকমাগুল স্বতন্ত্র ৰ 
এই গবেষণা হোমিওপ্যাথিক শান্ত এক নবযুপের সুচনা করিয়াছে । ওঁষধের সহজতর নির্বাচন ও চিকিৎসায় | 
. অধিকতম সাফল্যই ইহার বিশেষত্ব। এই প্রণালীতে ছুব্বিসহ রোগ যন্ত্রনার দ্রুত উপশম এবং অধিক সংখ্যক |! 
রোগারোগ্য চিকিৎসকের সুনাম অঙ্নে বিশেষ সহায়ক! ফাইলেরিয়।, সায়েটীকা, বাত, ডিওডেনাল আলসার, 
প্রীহা ও যকৃত বৃদ্ধি প্রভৃতি বহু পুরাতন জটীল রোগের চিকিৎসা খুবই সহজ ও সাফল্যম্ডিত হইয়াছে । এক কথার 
বলিতে গেলে, এই চিকিৎসা প্রণালী রোগীর পক্ষে ভগবানের দান এবং চিকিৎসকের পক্ষে অমূল্য সম্পদ । 
ডাঃ নীলের “হোমিও ইন্জেকসন ও স্পেসিফিক চিকিৎসা” নামক পুস্তকে বিস্তৃত বিবরণ জানা যাইবে । নিয়ে জ্ঞাতব্য-- 


হোমিও রিসাচ এও ফার্্াসিতার্টিক্যাল ওয়ার্কস 


৬৬১, শত্ত,নাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলিকাতা-_২€ 











ফুলের মতা তাজা. 
ফুলের মতো! কমনীয় হবেন__ 





হামাম 


" গাচয় মাখ। সাবান 
. | | ব্যবহার করুন । 
টাটা অয়েল মিলস্‌ কোং লিঃ -শু৯ টাটার তৈরী . 





2.0931 
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গিরি সা না চৌধুরী 





[৭ম সংখ্য! 


অবিষ্ররণীয়'তিন দ্বিন : 
‘শিক্ষকের’ বিগত ও বর্তমান সংখ্যার মধ্যে ভারত 


. ইতিহাসের অবিস্মরণীয় তিন দিনের যুগপ্রবর্তনকারী 


ঘটনার স্থৃতি-দেশরাসীর মানদপটে উদ্দিত হইয়াছে । ২৩শে 

ছান্ুয়ারী নেতাত্বী সুভাষচন্দ্রের জন্মোৎসব আমরা পালন 

করিয়াছি; ২৬শে জানুয়ারী ভারতের স্বাধীনতা উৎসবে 
দ্বেশকে নৃতন করিয়া গঠন করিবার আমরা সঙ্কল্প লইয়াছি 


আর, ৩*শে জ্বানুয়ারী এই স্বাধীন ভারতের জনক অহিংসার 


অবতার মহাত্বা গান্ধীর তিরোধান দিবসে কৃতজ্ঞচিত্তে সেই 
মহামানবের উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধার অর্ঘ্য দ্বান করিয়াছি। 


" খ্বাধীনতা সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ এই দুই মহাশহীদ্বের আদর্শ ' 


হইতে আমর! যেন ত্রষ্ট না হই_-_শিক্ষকের” পাঠকরৃন্দের 
ইহাই নিত্য সক্কলের বিষয় হউক। 


শিক্ষকের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি 


প£বঃ সরকার সম্প্রতি ঘোষণা করিয়াহেন- তাহারা 


প্রাথমিক শিক্ষকপণের ভাতা! ও বেতন একত্রে মাসিক' 
' দশ টাকা এবং মাধ্যমিক শিক্ষকগণের ও কলেছের 
“ অধ্যাপকগণের ভাতা পাঁচ টাকা করিয়া বধিত করিবেন । 


মাধ্যমিক বিদ্তালয় ও কলেজের কর্তৃপক্ষদেরও এই হারে 
ভাতা বাড়াইয়া দ্বিতে অনুরোধ করা হইয়াছে । 


মাধ্যমিক ও কলেজীয় নি ভাতা যথাক্রমে 


cep ১৫৯ ও ২*২টাকা হারে 'বাড়াইয়া ঘিবার অন্ত গত 
এক বৎসর ধরিয়া আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছি_-ইহা 


সকলেই অবগত আছেন। প্রধানমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রী 
সহিত এজন্ত বহুবার ' আমরা সাক্ষাৎ করিয়াছি এবং 
ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রসঙ্গ বার বার উত্থাপন করিয়াছি । 
আমাদের এই প্রচেষ্টা যে অন্ততঃ আংশিকভাবেও সাফল্য- 
মণ্ডিত হইয়াছে এজন্ত আমরা কিছুটা আত্মপ্রসাদ লাভ 
করিতেছি। কর্তৃপক্ষকে, বিশেষ করিয়া প্রধানমন্ত্রীকে শিক্ষক 
সমাজের পক্ষ হইতে আমরা ধন্তবা দিতেছি; কিন্তু এই 
প্রসঙ্গে এক শ্রেণীর প্রাঃ শিক্ষকগণের প্রতি ষে অবিচার 
করা হইয়াছে, তাহার কথাও উল্লেখ করিতেছি। 
শা’ শ্রেণীর শিক্ষক Oo 

- সরকাগী প্রেসপোটে প্রকাশ-- বন্ধিত বেতন ও ভাতা 
কেবলমাত্র শিক্ষণশিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাঃ শিক্ষকগণকেই দেওয়া 
হইবে। ইহা সত্য হইলে শিক্ষকগণের মধ্যে অধিকাশই 
এই নূতন কুপা-কণা হইতে বঞ্চিত হইবেন । --আন্ট্রেঞ্জ 
বা 'গ’ শ্রেণীর শিক্ষকগণের যোগ্যতা সন্ধে সরকার ফে 
ধারণাই পোষপ করুন না কেন, তাহারা এখনও পর্য্যন্ত 


. ইহাদের সাহায্যেই প্রাঃ শিক্ষাযন্তরকে চালু রাখিতে পারিয়া- - 


"না৷ 


২৬. 


ছেন। অদ্ুরভবিষ্যতেও ইহাদিগকে বাদ দ্বিতে পারিবেন 
অঙ্ক বিভাগে ইহাদের কর্শ্মসংস্থানের ব্যবস্থা না 
করিয়া ইহাদের বাদ দিবার প্রচেষ্টাও সমর্থনযোগ্য হইবে 
না। সুতরাং যতদিন ইঁহাদ্রের দ্বারা কাজ চালাইতে 
হইবে, ততদিন অন্ত শিক্ষকগণের মত ইহাদের বেতন এবং 
ভাতাও অন,ক্লপভাবে বৃদ্ধিকরা কি উচিত নহে? 
শিক্ষণ 'শক্ষালাভের সুযোগ 

আর একটি কথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ॥গঃ 
শ্রেণীর শিক্ষকগণের অনেকেরই যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের 
যথেষ্ট কারণ আছে আমরা স্বীকার করি। কিন্তু ভাহা- 
দিগকে যোগ্যতা অঞ্জন করিবারই বা কি সুযোগ দেওয়া 


হইতেছে ? প্রতি বৎসর যে মুষ্টিমেয় প্রাঃ শিক্ষককে শিক্ষণ ' 


শিক্ষা বিস্তালয়ে ভতি করা হয়, তাহার বেশারভাগই ম্যাট্রিক 
প।শ। ম্যাটিক পাশ শিক্ষকগণের দাবী যে সর্ব্বাগ্রগণ্য, 
সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ তাহাদের শিক্ষার মান 
সাধারণ 'গ” শ্রেণীর শিক্ষকের অপেক্ষা উচ্চ। কিন্ত 'গঃ 
শ্রেণীর শিক্ষকগণকে শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত না হইলে উচ্চহারে 
পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে না--ইহাই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তবে 
এই বেচারীদের এই শিক্ষালাভের যথেই সুযোগও না দেওয়া 
আমাদের মতে শুধু অন্তায় নহে ইহা একপ্রকার অত্যাচার । 
শিক্ষণশিক্ষাকালীন ভাতা 

তারপর আর এক কথা-_কি ম্যাটি,ক কি নন্‌ য্যাটি,ক, 
আন্ট্রেণ্ড .শিক্ষকগণকে বর্তমানে শিক্ষপ-শিক্ষালাভকালে 
মাসিক মাত্র কুড়ি টাকা করিয়া ভাতা দেওয়া হয়। মাধ্য- 
মিক শিক্ষকগণ শিক্ষপ-শিক্ষাকালে. তাহাদের পূর্ববপদের 
বেতন পাইয়া থাকেন; কিন্তু প্রঃ শিক্ষকগণ সে সুবিধাও 
পান না। সুতরাং যাহারা শিক্ষণ-শিক্ষ।লাভ করিতে 
চাহেন, মাসিক মাক্র কুড়িটা টাকায় তাহাদিগকে পরিবার 


প্রতিপালন ও শিক্ষপ-শিক্ষাকেন্দ্রে নিজেদের যাবতীয় ব্যয় ' 


সঙ্ধুলানের ভন্ত প্রস্তুত হইতে হয়। ফলে পোনের আনা 
শিক্ষণ-শিক্ষালাভেচ্ছ শিক্ষক: ট্রেণিং লইয়া অধিকতর 
যোগ্যতা অঞ্জন দুরাশা বলিয়া যনে করিয়া নিরস্ত থাকেল । 
মাত্র ধাহাদের কিছু জমি-জ্রমা বা বাড়িতে অন্ত কোনও 
আয়ের পথ আছে__তাহারা, বা ধাহাদের সম্মুখে উপার্জনের 


শিক্ষক--মাঘ। ১৩৫৯ 


[৬ষঠ বর্ষ 


অন্ত সকল পথ অবরুদ্ধ, ভাহারাই প্রাঃ শিক্ষণ শিক্ষাকেজ্জে 
বৎসরে যে সামান্ত কয়েকটি আসন নির্দিষ্ট থাকে, 
তাহাতে ভীড় জমান। এই নিদারুণ অবস্থার প্রতিকার 
না হইলে প্রাঃ শিক্ষার কোনও উল্লেখযোগ্য, উন্নতি সাধন 
অসম্ভব। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কি ইহা স্মরণ রাখিকেন ? 


মাধ্যমিক শিক্ষকগণের দুরবস্থা 

মাধ্যমিক শিক্ষকগণের জন্ত সরকার যে বদ্ধিত ভাতার 
বাবস্থা করিয়াছেন প্রয়োজনের তুলনায় তাহা অতি সামান্, 
সরকার নিশ্চয়ই তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন । নতুবা 
প্রেসনোটে বিদ্যালয় পরিচালক কমিটিদেরও অনুরূপ হারে ' 
ভাতা দিবার জন্য তাহারা বলিতেন না। কিন্তু ইহা 
দেওয়া না দেওয়া কি ভাহারা কমিটির ইচ্ছাধীন করিয়া 
রাখিবেন, না, বাধ্যতামূলক করিবেন ? বলা বাহুল্য আমরা 
ইহাকে বাধ্যতামূলক করিবার দ্বন্সই বলিতেছি। তাহা 
হইলে ১* টাকা করিয়া আপাততঃ শিক্ষকগণের 
পারিশ্রমিক বাড়িবে। যে দারুণ ছুরবস্থার মধ্যে শিক্ষকগণ 
দিন কাটাইতেছেন তাহার আংশিক প্রতীকার ইহাতে 
হইবে আমরা স্বীকার করি এবং সেই ভক্তই ব্যবস্থাপক 
সভায় ডাঃ রায় মহাশয়কে আমরা ধন্যবাদ “দিয়াছি। তবে 
আমরা আশা করি, এবৎসর .অসম্ভব হইলেও ফত শী 
সম্ভব তিনি আমাদের নিক্সতম দাবী__অর্থাৎ মাসিক ১৫৭ 
টাকা করিয়া ভাতা এবং নৃতন স্কুলকোডে যে হারে বেতন 
নিষ্ভারিত হইয়াছে তাহা শিক্ষকগণ যাহাতে- পাইতে 
পারেন সে ব্যবস্থা করিবেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি 
কথা বলিয়া এবারকার মত আমরা নিরস্ত থাকিব । 


শিক্ষা মন্ত্রীর দপ্তর 

প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের শিক্ষোয়তির আগ্রহ আমরা 
অন্বীকার করি না। শিক্ষকগণের হুরবস্থার কথা তিমি 
চিন্তা করিতেছেন -স্ুুদুর আমেরিকা হইতে - তিনি' 
একথা আমাদিগকে জানাইয়াছিলেন । আমাদের হঃথ-_ 
শিক্ষার প্রতি তিনি প্রয়োজনান্থুরূপ মনোযোগ: দিছে 
পারিতেছেন না। আরও দুঃখের কারণ- শিক্ষা, বিষস্ে 
তিনি যাঁহাদের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত রহি্য়াছেন 
জন সাধারণের তাহাদের অনেকের উপরই 'ললাস্থা "নাই । 


শম সংখ্যা] 
শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা মহাশয় অতি যোগ্য ব্যক্তি । 
স্তাহার যে ছুইন্রন উচ্চপদস্থ সহকারী ছিলেন ফাহাদের 
ষোগ্যতাও উচ্চাঙ্গের ছিল । আরও দুই একক্ন বর্তমান 
সহকারী আছেন যাঁহাদের গ্যত সন্বন্দেও আমাদের 
উচ্চ ধারণা । কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর দপ্তরে এমন ছুই একজন 
'চক্রী ব্যক্তি শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন ধাহাদের চক্রান্তে 
শিক্ষ/'অধিকর্তীা। এমন কি স্বশ্ং শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ও প্রায় 
_"ঠুটে| জগন্নাথের অবস্থ। প্রাপ্ত হইয়াছেন । শিক্ষার প্রতি 
প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের সমস্ত আগ্রহ ও শুভেচ্ছাই ইহাদের 
দ্বারা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে বসিয়াছে। প্রয়োজন 
- হইলে ব্যবস্থাপক সভার মাধ্যমে এ বিষয়ে আমরা অনেক 
কথা বলিব ৷ 
ইংরাজী ভাবার স্থান 
সম্প্রতি বিভিন্ন ভারতীয় বিশ্ববিষ্তালয়ের ইংরাজির 
' প্রধান অধ্যাপক ও অন্যান্য শিক্ষাবিদৃগণ কেন্দ্রীয় শিক্ষা- 
দপ্তরের আহ্বানে নয়াদিল্লীতে উপস্থিত হইয়া “ভারতীয় 
'শিক্ষাব্যবস্থায় ইংরাজী ভাষার স্থান’ সব্বন্ধে আলোচনা 


করিয়াছিলেন। তাহারা একবাক্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত 


. হইয়াছেন যে, বর্তমানে এবং বহুদিন পর্যন্ত উচ্চ, বিশেষতঃ 
..বিশ্ববিদ্ভালয়ের শিক্ষাদান ইংরাজির .মাধ্যমেই করিতে 
হইবে; তবে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দী শিক্ষার্যবস্থারও যথেষ্ট 
উন্নতি বিধান করা কর্তব্য। কিছুদিন পূর্বে স্যার রাধা- 
কৃষ্ণন এবং বৈজ্ঞানিকপ্রবর ডাঃ রমণও এই একই কথা 
'বন্সিয়াছিলেন। স্যার রাখাকুষ্ণন এমন কি প্রাথমিক 
‘ বিস্তালয়েও ইংবাদ্ধী শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত করিতে উপদেশ 
দিয়ছিলেন। স্তর রাধাকুঞ্চনের শেষোক্ত মতের 
“যৌক্তিকতা সন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিলেও চিন্তাশীল 
“ব্যক্তিমাত্রেই তাহার এবং অন্তান্ত শিক্ষ।বিদৃবৃন্দের প্রথম 
,মতটি ষে সমর্থন করিবেন--ইহাই আমাদের বিশ্বাস। 


-ইংবাজির প্রতি আমাদের বিশেষ কোনও মোহ আছে - 


,' বলিয়াই যে আমরা ইহা বলিতেছি, তাহা নহে) বলিবার 
: কারপঁ হিন্দী বা দেশীয় অন্য কোনও ভাষাতে এখনও 
.-পর্যাস্ত'আদৌ কোন উল্লেখযোগ্য উচ্চশিক্ষা বিষয়ক শ্রস্থ 
রচিত হয়-নাই--অথবা হইলেও মাত্র ছুই/একখানি গ্রন্থ 
রচিত হইয়াছে-_যাহার সাহায্যে উচ্চশিক্ষা লাভ অসম্ভব ৷ 


সম্পাদকীয় 
' ধাহারা মনে করেন, ইংরাজী ভাষায় লিখিত সাহিত্য, দর্শন, 


২৬১ 


ইতিহাস, অর্থনীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ক ছুই-একখানি গ্রন্থ ' 
কোনও দেশীয় ভাষায় তঙ্্রমা হইলেই তাহার সাহায্যে 
উচ্চশিক্ষা চলিতে পারিবে_-পঞ্ডিত হইলেও আমরা তাহাদের 
বলিব__হয় কক্পনাবিলাসী, নতুব। উচ্চশিক্ষার উপযুক্ত মান 
সম্বন্ধে চেতনাবিহীন ! ভাহাদের সহিত তর্ক করিয়া লাভ 
মাই। 
বুনিয়াদী শিক্ষার স্তবিয্যৎ 

কিছুদিন দ্র ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেছের শিক্ষা- 
সপ্তাহে ‘বুলিয় শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটি বিতর 
সভার অধিবেশন হইয়াছিল । সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন__ 
বুনিয়াদী-শিক্ষাপন্থী ডাঃ প্রফুল্পচন্ত্র ঘোষ এবং পঃ বঃ সরকার 
প্রবতিত বুনিয়াদী শিক্ষার সমর্থন করিয়া ভাষণ দান 
করিয়াছিলেন শিক্ষ/বিভাগের একাধিক খ্যাতনামা কর্শ্ব- 
চারী। বলাবাহুল্য সরকারী কর্মচারীরা সকলেই প্রচন্সিত 
বুনিয়াদী শিক্ষার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিঃসংশয়তা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন । ডাঃ প্রফুন্তুচন্র ঘোষ মহাশয় ইহাকে '. 
সম্পূর্ণ ভুল পথে পরিচালিত’ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন; তাহার মতে, পঃ বঃ সরকার বুনিয়াদী শিক্ষার 
নামে যে শিক্ষা চালাইতেছেন তাহা বুনিয়াদী নহে--কারণ ' 
বুনিয়াদী শিক্ষা যে নীতির উপর মহাত্মাজী প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন, ইহা তাহার বিরোধী) পঃ বঃ সরকারের 
বুনিয়াদী শিক্ষা ০৪46 centred বা বৃত্তিমূলক নহে এবং 
মহাত্মাজ্জী ইহাকে যাহা করিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাৎ 
স্থসভ ও স্বয়ং-ব্যয়বহ (8০16-550120:608) না হইয়া 


হইয়াছে অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যয়বহুল । ডাঃ ঘোষ পঃ বঙ্গের , 


এই তথাকথিত বুনিয়াদী শিক্ষার ভবিষ্যৎ সন্ধে কোনও 
মতামত প্রকাশ করেন নাই । বিতকসভায় আর একজন 
শিক্ষাবিদ বুনিয়াদী শিক্ষাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া 
ইহা ঘুগধৰ্শ্বের অনুপযোগী, প্রতিক্রিয়াশীল এবং শিক্ষা 
জগতে জাতিভেদ স্থষ্টিকারী”--এই অভিমত প্রকাশ 
করেন। ট্রেণিং কলেজের কর্তৃপক্ষগণ এই প্রয়োজনীয় 
বিষয় সম্বন্ধে এই প্রকার আলোচনার ব্যবস্থা করিয়া শিক্ষাঙ্গু- 
রাগী ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন । 

আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে আমাদের বক্তত্য বলিব । 


সপ 


রগ 


আমর! ij 


শি মান 


শিক্ষকদের ভাত! বৃদ্ধি 

পঃ বঃ সরকারের এক প্রেসনোটে প্রকাশ যে, পঃ" বঃ 
স্রকার আগামী ১লা এপ্রিল হইতে অনুমোদিত কলেজ 
এবং অনুমোদিত মাধ্যমিক বিস্তালন্ুসমূহের শিক্ষকগণের 
মহার্ঘ ভাতায় সরকারের দেয় অংশের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাব 
করিয়াছেন। অনুমোদিত কলে্গুলির শিক্ষকপণের 
' সম্পর্কে সরকারী দেয় মহার্ঘ ভাতা ১*২টাকা হইতে ১৫২ 
* টাকা এবং অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্ালয়সমূহের শিক্ষক- 
“'গ্রণের সম্পকে সরকারী দেয় মহার্ঘ ভাতা ৫২টাকা হইতে 


১*সটাকা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। অনুমোদিত শিক্ষা 


₹' প্রতিষ্ঠানসমূহের কেরাণিফের মহার্ঘ ভাতায় সরকারী দেন 


- _. ন্যাশন্যাল লাইব্রেরী 
অংশ ৫২টাকা হইতে ১*২টাকা! বৃদ্ধি করা হইবে। এই. 
সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভৃত্যদের মহার্ঘ ভাতার সরকারী 

" দেয় অংশ ৩২টাকা হইতে ৫২টাক' বৃদ্ধি করা হইবে । 
এই সম্পর্কে প্রকার ষে পরিমাণ মহার্ঘ ভাতা দিবেন, 
অনুমোদিত মাধ্যমিক বিদ্বালয় ও কঙ্চেভ্রসমুহের কর্তৃপক্ষের 

দেয় অংশের পরিমাণ তাহাপেক্ষা কম হওয়া চলিবে না। 


/ 
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প্রাথমিক শিক্ষকগণ সরকারের নিকট হইতে ৪২টাকা 
হারে মহার্ঘ "ভাতা পাইয়া থাকেন। তাহাদের মহার্থ 
ভাতাম্ম সরকারের দেয় বর্তমান অংশের পরিমাণ বৃদ্ধি. 
করিয়া ১*২টাকা হারে ধার্য্য করা হইবে এবং জিলা সুল- 
বোড'সমূহ পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত 
সকল শিক্ষকের বেতন ৫২টাকা বৃদ্ধি পাইবে । 

বেতন বৃদ্ধির এই নৃতন পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে 
সরুকারকে প্রথম বৎসরে ৫৫ লক্ষাধিক টাকা অতিরিক্ত- 
বায় বহন করিতে হইবে । < 

জাতীয় গ্রন্থাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী 
গত ১লা ফেব্রৰুয়ায়ী কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের 


(স্কাশঙ্কাল লাইব্রেরী) সুবর্ণ জয়ন্তী 
উৎসব অনুঠিত হইয়াছিল। এই 
গ্রন্থাগারে এখন ৭১৫*১০** মুক্সিত 
ও. হস্তলিখিত পুস্তক আছে। 
ভারতের অন্ত কোথাও এত বড 
সংগ্রহ আর নাই| বস্তুত এই: 
গ্রন্থাগারটি লণ্ডনের বৃটিশ মিউ- 
দিয়াম এবং প্যাপীর ‘বিব লিওধিকে: 
স্তাশনালের” সমশ্রেণীর | -১৮৩৬. 
সালের ৮ই ম্চ একদল সুশিক্ষিত 
ছুরদর্শা বিশিষ্ট ব্যক্তি ইহার প্রতিষ্ঠা , 
করেন। ইহার লাম তখন ছিল 

ক্যালকাটা পাবলিক লাইব্রেরী । | 
ডাঃ গ্রান্টের বাসভবনে ১৩ নং. 
এসপ্রানেড রোডে ইহা অবস্থিত ছিল। লর্ড কাঞ্জনের, 


উৎসাহে ইহা একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে ' পরিণত হইয়া 
ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরী এই নুতন নাম গ্রহণ করে। 
ভারতের শ্বাধীন্তা লাভের পর ১৯৪৮ সালের ৮ ই সেপ্টে 
স্বর এই লাইব্রেরীটির নুতন নামকরণ হয় স্তাশন্তাল লাইব্রেরী 
বা জাতীয় গ্রস্থাগার। ইহা এখন কলিকাতায় ভৃতপুর্যন 
বডলাটদের প্রাসাদ, বেলভিভিয়ার রাজ ভবনে অবস্থিত ১ 
( শেষাংশ ৩০৬ তির ) 
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কী? শিক্ষা ও দি শিক্ষানীতি 


মৃতুঞ্জয় বক্সী, অধ্যাপক বাণীপুর 


আমি এর আগে “শিক্ষক? পত্রিকায় বুনিয়াদী শিক্ষা 
সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রবন্ধটিতে আমি 
একথা বলতে চেষ্টা করেছিলাম যে বুনিয়াদী শিক্ষা নিয়ে 
আছ যে ছুঃপক্ষ দাড়িয়েছেন পক্ষে ও বিপক্ষে” তারা 
পদ্ধতিটির বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণমূলক বিচার না করে 
তার উদ্ভাবক গান্ধীজির মতবাদ ও রাজনৈতিক জীবনের 
সঙ্গে শিক্ষাপদ্ধতিটিকে মিশিয়ে ফেলে--বিচারের পূর্বেই 
মানসিক অস্থকুলতা বা প্রতিকূলতা গঠন করে নিয়েছেন। 
এর ফলে পদ্ধতিটির মূলনীতির চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে 
বাইরের খোলস। শিক্ষাপদ্ধতির পক্ষে এটাই হচ্ছে 
সবচেয়ে ক্ষতিকর ব্যাপার--আর এই ক্ষতি সাধিত হচ্ছে 
পৃষ্ঠপোষক ও বিরোধীপক্ষ উভয়ের দ্বারাই! অবশ্য আর 
একটি তৃতীয় পক্ষেরও উদ্ভব. হয়েছে যাঁরা Basic 
কথাটিকে জা0008006069] ইত্যাদি বলে ব্যাখ্যা করে 
_স্থপরিচিত দোকানের G০০৭৮৷!! কেনার ' মত 
বুনিয়াদী শিক্ষার নাম নিয়ে তাদের খেয়াল খুসীমত ভাল 
মন্দ সব কিছু চালাতে চাইছেন ওঁ নামে । নামের প্রতি 
মোহ মানুষ মাক্রেরই আছে কিন্তু সেটা মোহই। শিক্ষা 
ক্ষেত্রে একটা মতবাদের ঝু"টি আকড়ে থাকার চেয়ে বিচার 
বিবেচনা করে নানাদেশের নানা যুগের ভাল ভাল ধারণা 
ও ধরণ গ্রহণ করা খুবই ভাল। কিন্তু সংগ্রহগুলো 
এলোমেলো ভাবে জড়ো করলে তো শুভফল পাওয়া 
যাবে না, তাকে সাজিয়ে নিতে হবে একটা দীর্ঘ সুত্র-সুত্রের 
মধ্যে । তবেই সেগুলো সার্থকতা পাবে । এঁ মূল স্ত্রটাই 
পদ্ধতিটির আসল রূপ। গান্ধীঞ্জি যে শিক্ষাপন্ধতি চাল 
করতে চেয়েছিলেন সেই বুনিয়াদী শিক্ষাপদ্ধতির শিক্ষানীতি 
ও সমাজ্জনীতি সংক্রান্ত মূলস্ত্রগুলির সন্ধান করলে আমরা 
পাই £-- 
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(ক) জাতিগঠনের জন্য এমন এক সার্বজনীন শিক্ষা 
পদ্ধতির ব্যবস্থা একান্ত দরকার যা শিক্ষার্থীর সামাজিক 
ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। 

(খ) এ শিক্ষাপদ্ধতি শ্রমবিমুখতার পরিবর্তে কর্ম্মা- 
হ্থরক্তি বাড়াবে । 

(গ) উহা ব্যক্তি-কেন্দ্িকতার পরিবর্তে সমঠিগত 
চেতনা, সহযোগিতা, যৌথ উৎপাদন ও সুসম বন্টর্ন 
মনোবৃতি ও সামাজিক স্তায়নিষ্ঠা বাড়াবে । | 

(থ) সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে উৎপাছন করার প্রচেষ্টা 
বাড়াবে। পু 

(ড) কুসংস্কার ও গতাহ্ছগতিকতার পরিবর্তে প্রগতি- 
ধৰ্মী করে তুলবে । ূ 

(চ) সত্যকার দেশপ্রেমী করে তুলবে নাগরিকদের । 

(ছ) তাদের সংস্কৃতিবান করে তুলবে । 

এই উদ্দেশ্যগুলি সফল করার জন্য তিনি শিশুকে 
শ্রেণীতে আবদ্ধ রেখে বই মুখস্থ করে শিক্ষা দেবার পরিবর্ত্ধে 
তারা যাতে শৈশব হতেই নিব সামাজিক ও প্রাকৃতিক, 
পরিবেশকে চিনতে ও ভালবাসতে শেখে ও ভালবাসার 
অভিব্যক্তি হিসাবে তাকে আরও অুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে 
উদ্ধ দ্ধ হয় আর সেই কাজের সহায়ক হিসাবেই শিক্ষণীর 
বিষয়সমূহ আয়ত্ব করে, অর্থাৎ যাতে শিশুর শিক্ষা আরম্ভ 
হতেই উচ্চ সামাঞ্জিক চেতনা ও প্রেরণায় পরিচালিত 
হয় তার দিকে ঝোঁক দিয়েছিলেন। তিনি অবশ্য, 
বিকেন্দ্রিত সমাজ্জ ও উৎপাদন ব্যবস্থার অস্ুরাগী ছিলেন-- 
সেটা তার ব্যক্তিগত অন্থুরাগ মনে করা অন্ঠায় নয় কারণ 
সারা ভারতে খুব কম লোকই তার প্র অন্ুরাগের অঙ্কুরাগী - 
আছেন। সুতরাং ভার প্র ব্যক্তিগত ঝোৌকটি আমরা 
সার্বজনীন ক্ষেত্রে বাদ দিতে পারি। উৎপাদন ও বন্টন . 


২৬৪ 


চি ‘আমরা বুনি শিক্ষার 


_. যে মূলস্থত্ৰগুলি পেলাম তা একটি গঠনোন্মু জাতির - 
- সার্ধবনীন- শিক্ষার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ বলা যায়। 


আমি পাঠকবর্গকে সৌভিয়েট রাশিয়ার শিক্ষাপদ্ধতির 


যুলস্থ্ৰগুলির কথা অবগত করাতে চাই_কারণ-রাশিয়া . 
মাত্র ৩1৩৫ বছরের মধ্যে রাষ্ট্রীর ক্ষেত্রে ও. সমাজ. জীবনে 


.- এষ বিন্ময়কর অগ্রগতি সম্ভব করে তুলেছে তা সর্ববাদী 
সম্মত ও প্ৰণিধানযোগ্য । ১৯৪. সালের রা অক্টোবর 
'মক্ষোর একটি সভায় 0. I Kalinin যে বক্তৃতা করেছেন 
Comunist Education. সম্পৰ্কে তাতে ' দেখা ' বায় 
- রাশিয়ার নব রূপায়নে সাহায্য করাই সেখানের শিক্ষা- 
- - পদ্ধতির অস্তনিহিত উদ্দেশ্য এবং ' এই উদ্দেশ্য সাধনের 
দন্ত তারা শিক্ষাপদ্ধতিকে এমন রূপ দিয়েছেন যাতে _ 
EX “ও শিক্ষাপদ্ধতি নূতন ‘সমাজের শ্রীবদ্ধির অন্ত 
প্রয়োজনীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে ও উৎপন্ন রব্যাির উৎকর্ষ 
ও কল্যাণকর ব্যবহারে সাহায্য করে। উক্ত উদ্দেশ্য 
সাধন করার কাজে যে সমস্ত নাগরিক সাহায্য করে 
তাঁদের শ্রেষ্ঠ নাগরিকের সম্মান দেওয়া হয় ও যারা উক্ত 
উদ্দেশ্য সাধনের পরিপন্থী তাদের সমাজ ও রাষ্্দোহী 
ও নিন্দা বালে গণ্য করা হয়। | 
২। খু শিক্ষাপদ্ধতি নাগরিকগণের মধ্যে ₹ কল্যাণকর 
ও ্রগতিশীল দেশ প্রেমের বিস্তার সাধন করে। যে 
দেশপ্রেম গোষ্ঠী বা শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ অথবা বৃহত্তর 


মানবতার পরিপন্থী তা ক্ষতিকর _ কিন্তু উদার মানবিকতার 


| ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত দেশপ্রেম সমাজ ও রাষ্ট্রের পক্ষে অতীব 


= কল্যাণকর ' এবং সাম্যবাদী সমাজের শিক্ষাব্যবস্থা এই 


উন্নত দেশপ্রেম বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।, 
ভা '& শিক্ষাপন্ধতি সমষ্টিগত - কল্যাপবোধ ও যৌথ 


. উৎপাদন, বন্টন ও সমাজ দীবন যাপন ব্যবস্থার অন্থকৃল 


মনোভাব ও অভ্যাস. গঠন করে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে 
" মনোভাব বা ক্ষত স্বার্থবোধ মানব প্রগতির সবচেয়ে বড় 
বাধা এবং উন্নত শিক্ষা: ব্যবস্থার দ্বারাই এই বাধা 


নী অপসারিত হতে পারে । তাই সেখানের শিক্ষাপন্ধতি এমন 


রূপ নিছে যাতে নাগরিকগণ চিন্তায় - ও আচরণে যৌথ 


শিক্ষক ১৩৩৯: 


. এই- প্রসঙ্গে হচ্ছে সকল যামুষের সাংস্কৃতিক, উন্নতি সাধন । 


| ৃভষ্ঠবর্ষ 
লও সত কল্যাণ সাধন দি হতে গার 
৪ প্র শিক্ষা পদ্ধতির: আর একটি অন্যতম উদ্দেশ্য 
সংস্কৃতি 
কথ'টা জটীল রূপ নিয়েছে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে। E 
অনেকে এর সংকীর্ণ ব্যাখ্যা করেন ও এর মারফৎ গোষ্ঠীগত, ৃ 
সম্প্রদায়গত ও প্রদেশগত সন্কীর্ণতা প্রচার করতে চান। 


- কিন্ত গ্রকুতপক্ষে সংস্কৃতি হচ্ছে মানুষের শ্রেঠছ্ের পরিচয় । 


তাই তা. কখনও সন্ধার তা মেনে নিতে পারে 
সংস্কৃতি দেশ ও কাঁলের ব্যবধান স্বীকার ' করে নী। সে 


পা: অন্ন শীত ৬. 


ছন্দসুযমা |. বলা বাছল্য উন্নত, শিক্ষা পদ্ধতির সৃহায়েই 
এরূপ সংস্কৃতির রূপায়ন সম্ভব। 

এখন যি বুনিয়াী শিক্ষার আলোচিত ুবগুলিই 
সঙ্গে - Kalinin এর ব্যাখ্যাত রাশিয়ার, শিক্ষানীতির 
ুত্র-গুলির তুলনা করা যায় তবে আশ্চর্য্য মিল পাওয়া 
যাবে। তঙ্কাৎ অবশ্য আছে--তবে.দেটা গৌঁশ। 

" গান্ধীজী ছিলেম বিকেঞ্জিত উৎপাদন ব্যবস্থার সমর্থক | 
কিন্তু তা ভারতবর্ষ মেনে নেয়, নাই। কাজেই ভারু 
পরিকল্লিত-শিক্ষাপন্ধতিতে কুটির শিল্পের, যে স্থান ছিল্‌ - 
_ প্রচলিত বুনিয়াদী শিক্ষায় সে স্থান নাই। তাতে দুখ 
করার খুব বেশী কারণ দেখি না। ' কিন্তু যখন দেখি ' 
বুনিয়াদী শিক্ষার নামে উদ্দেশ্যহীন গৌজামিল চলছে তখন 
দুঃখ হয়। এর পরিবর্তে যদি বুনিয়াদী শিক্ষার অন্তনিহিত 
মূল সুত্ৰগুলি বজায় রেখে দেশের, .উপযোগী করে 
সুপরিকল্পিত শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলা হয় তাহলে দ্বেশও 
হয় উপকৃত এবং গান্ধীজির প্রতিও যোগ্য সন্মান, 
দেওয়া হয়। তার দেওয়া নামটা মাল্র বজায় রেখে উদ্দেশ্য . 
বিহীন পরিবর্তন চালিয়ে যে জিনিষ নিয়া শিক্ষাস্র 
নামে গড়ে উঠছে. তার ঘারা কোন উদ্দেশ্যই সফল - 
হবে নালা আবিকর্ভার প্রতি সন্মান প্রর্শন__না জাতি, 
গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি । ie 

দেশের জনমত ও সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রে রেখে 
কিভাবে একটি সুপরিকল্পিত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় 


বারাস্তরে সে সন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছা রইলো । .. 





. শাসনদবারা নয়। 


শিশুর শিক্ষা (৪) 


| ২০275 শ্বীযোগেশচন্দ্র দত্ত 

2 স্বধৰ্ম্ম বা স্বভাবের 
2৬158 প্রক্কৃতি উহার 
সজীব, নিব ছুই জগৎ লইয়া শিশুর সম্মুখে” উপস্থিত :হয় 
এবং শিশু উহাকে তাঁহার বাহ্‌ ইন্দ্রিয় ও মনের সাহাষ্যে 
.. গ্রহণ করিতে. ব্যগ্র-হয়। . মাতা-পিতা, ল্রাতা-ভগিনী, 


_ আত্মীয়-স্বব্পন্ন ও পাড়া-প্রতিবেশী--এক কথায় মানব-সমাঞ্জ - 


' তাহাদের স্ষেহ-প্রীতি ও দয়া-য়ায়া লইয়া অগ্রসর হয়,. শিশু 
তাহাদ্বিগকে-হৃদয় দ্বারা গ্রহপ-করিতে চেষ্টা করে। আর, 
ষেএশী শক্তি__কি: জড়-্ুগতৃ, কি জীব-জগত-_সর্ববত্রই 
তাহার অস্তরাস্বা দ্বারা. উপলব্ধি.করিতে প্রয়াস পায়। - 

- প্রকৃতির দিকে শিশুর হৃদয়ে যে একটা স্বাভাবিক 
আকর্ষণ আছে, ইহা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেন রুসো। তাই 
তিনি:পুস্তকের সাহায্য ভিন্ন শুধু ইন্জিয় পরিচালনা দ্বারা 
বাস্তব জগত সমন্ধীয় জ্ঞান অর্জনের. এত পক্ষপাতী ছিলেন। 
i চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক ছাড়াও যে আরও 
একটি ষ্ঠ ইন্দিয়-আছে, (যাহাকে হিন্ু-দর্শন সাধারণতঃ মন 
বলে) ইহা যুরোপের শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রচার করেন 
পেষ্টালটসি। মনের.শক্তি অপেক্ষা হৃদয়ের শক্তি প্রবল- 
তর.; হৃদয়ের দ্বারাই হৃদয় অধিকার করা যায়, কঠোর 
এই সত্যটিও পেষ্টালটপিই সর্বপ্রথম 
শিক্ষকের সন্মুখে খুলিয়া ধরেন। গুরু সহদয়, স্মেহশীল 
ও শিলপগতপ্রাণ না হইলে শিক্ষা ফলপ্রস্থ হইতে পারে না 
"ইহাই তাহার সুদৃঢ় ত অভিমত । 

I শির পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি, তাহার থাাবিক: কৰ্ম্মচেষ্টা 

(self- -petivity) এবং আত্মপ্রকাশ চেষ্ট ৪elf- expres- 


৪i০৷)--এই দুইয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক ব্রিবেণীর : 


সৃষ্টি করে। এই ত্রিধারার সাহায্যে যিনি শিশু-ক্ষেত্রকে 
সরস, উর্বর ও ফলপ্রস্থ করিয়া তুলিতে সমর্থন হন তিনি 
স্বনামপ্রসিদ্ধ ফ্রোবেল। শিশুর আত্মসম্মান-বোধ 
বড়ই প্রবল এবং আত্মশক্তিতে তাহার বিশ্বাসও বড় গভীর । 
‘ অপরের নিকট হইতে শিক্ষা সে '্বান'রূপে গ্রহণ করিতে 
= মাত্ৰ কয়েকদিন পূর্বে [ ১৯৫২ সালে শই মে] 





এম-এ, বি-টি - 
চায় না- সে 'চায় নিদের চেষ্টার, ছারা মা নিও 
দ্বিতে ; সে চায় নিজের ইচ্ছা, নিজের ভাব, নিজের অন্থু- 
ভূতি কার্যে প্রকাশ করিতে ;-সে-চায় তাহার ব্বদয়-নিহিত. 
ভগবন্বপ্ত শক্তির দ্বার; ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে:=উপলব্ধি 
করিতে । সংক্ষেপে ইহাই শির বিলক 
"এইরূপে রুশো, ৫ গাও কোবেদ ও ই 'শিশ্ক- 
প্রশিষ্যোর সার্ধ-শতাধিক বর্ষব্যাপী সংগ্রামের ফলে; অবশেষে 
বিংশ শতাঙ্দীর প্রথম ভাগে শিক্ষাক্ষেত্রে শিগু তাহার, স্তায্য ' 
দাবীর পূর্ণ অংশ লাভ করিতে " সমর্থ হয়।. শিক্ষকের ও 
“শিক্ষণীয় বিষয়ের ছায়ায় ঢাকা পড়িয়া- যে শিশু এতদিন 
হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়া ছিল, এখন সে মেঘমুক্ত সুর্য্যের ন্যায় 
পূর্ণ-জ্যোতিঃতে, শিক্ষাকাশে বিরাজ করিতে “লাগিল । 


শিক্ষক শিশুর -আহ্বান-প্রতীক্ষায় দুরে দণ্ডায়মান: এবং. 


শিক্ষণীয়, বিষয় এখন শিশুর- প্রয়োজন পালন,.:মনস্তষ্টি: 
বিধান ও আনন্দ বর্ধানার্থ আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় সর্বদা 


মন- প্রন্তুত। পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের স্থান ছিল্‌: প্রথম, 


শিক্ষণীয় বিষয়ের স্থান-ছিল. দ্বিতীয়. আর শিক্ষার্থীর স্থান 
ছিল সর্বশেষে । এই তিনের পূর্বব সম্বন্ধ এখন বিপর্যস্ত 
ভাবে নূতন আকারে দেখা দিয়াছে? এই নূতন ব্যবস্থা, 
স্থাপনে অনেক মনীষী চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ইহার পূর্ণ 
পরিণতি ঘটিয়াছে ছুই বিদুধী মহিলার, হত্তে। একজন 
ইতালীর ডাঃ মান্টেসরী,* 'আর অপর জন মাফিণ দেশের” 
কুমারী পার্কহার্ট। - ডাঃ মণ্টেসরির কর্ধক্ষেত্র “শিশু- 


বিষ্ঠাঁলয়’- এবং কুমারী পার্কহাষ্টের কর্মক্ষেত্র ‘কিশোর 


বিদ্যালয় |? 
গত . শতাব্দীতে ফ্রোবেলের “কুমার-কানন” নামক 
বিদ্ধালয় সত্যজগ্রতের যেরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, 
বর্তমান শতাব্দীতে মণ্টেসরির প্রতিষ্ঠিত শিশু-বিদ্যালয় 
সমস্ত সত্য জগতের সেইরূপ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে £ . 
বিভিন্ন দেশ হইতে বহু তত্ত্ব-পিপাস্থ নর-নারী এই বিগ্যা- 
লয়ের কার্য্যপ্রণালী স্বচক্ষে দেখিবার অন্ত টিসি 
ডাঃ মন্টেসরী দেহত্যাগ করিয়াছেন । কিন্তু তিনি 


এখনও শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্গণের হৃদয়াকাশে ভাস্বর হইয়া আছেন এবং চিরকালই থাকিবেন। 


১৬৬ 


আগমন করিতেছেন। যে ইতালী শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে 
এতদিন ঘুরোপের অন্ান্ত সভ্যদেশ ও আমেরিকার অনেক 
পশ্চাতে পড়িয়া ছিল, আন্দ সেই ইতালী দেশের একজন 
রমণী শিক্ষারাজ্যের পথ-প্রদর্শকরূপে কার্ধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন। ইহা ইতালির পক্ষে যেরূপ গ্লাঘার কথা, 
ব্লমণী-জাতির পক্ষেও তজ্প গৌরবের বিষয় । 

মণ্টেসরী রোম নগরের একজন মহিল।-ডাক্তার ছিলেন। 
চিকিতসাকালে তাহাকে শিশুদের মস্তি পরীক্ষা করিতে 
হইত। এই পরীক্ষার্যাপারে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন 
করেন, তাহা হইতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 
ভুর্বল-মস্তি্ শিশুদের শিক্ষাদানের প্রণালী স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন 
হওয়া আবশ্যক । তাই শিশুর বৃদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক শক্তি 
সম্বন্ধে তিনি তাহার পরীক্ষাগারে গবেষণা আরম্ভ করিলেন। 
দীর্ঘকাল গবেষণার ফলে তিনি কয়েকটি নূতন শিক্ষা-সুত্র 
আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইলেন। পরে, বৈজ্ঞানিকের 
একাগ্রতা ও সমাব্র-সেবকের হৃদয় লইয়া তিনি তাহার 
উদ্ভাবিত শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া শিক্ষার সংস্কার 
কাৰ্য্য ব্রতী হইলেন । 

স্থুল দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, মন্টেসরির নবাবিস্কৃত 
তত্বের সঙ্গে ফ্রোবেলের শিক্ষাততের এত সাদৃশ্ত পরিদৃষ্ট 
হয় যে, কেহ কেহ মণ্টেপরির প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়কে ‘নব 
কুমার-কানন” আখ্যা প্রদ্ধান করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন 
না। কিন্তু সুক্্রভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, মণ্টে- 
_ সরির প্রচারিত শিক্ষাতত্বের মধ্যে অনেক নূতন কথা আছে। 

. আমাদের বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য যেরূপ বিভিন্ন শ্রেণী- 
বিভাগ আছে, মণ্টেসরী সেরূপ শ্রেণীবিভাগ মানেন না! । 
শিক্ষাদানের প্রচলিত প্রথা এই যে-বিগ্যালয়ের নির্দিষ্ট 
শ্রেণীতে সমবেত হইয়া ছাব্রগণকে ধরাবাধা রুটিন অনুসারে 
নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্দিষ্ট পাঠ গ্রহণ করিতে হয়। ছাত্রের 
ব্যক্তিগত প্রকৃতি, কুচি বা পাঠগ্রহণ-শক্তির দিকে লক্ষ্য 
না রাধিয়াই সাধারণভাবে সমবেত ছাত্রগণের উদ্দেশে 


শিক্ষক তাহার মাযুলী-পাঠ প্রদান করেন। মণ্টেসরির 
মতে ইহা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক । 
প্রথমতঃ, বিভিন্ন “শিশুর প্রকৃতি বিভিন্ন । স্থতরাং 


একজনের পক্ষে যে পাঠ্যবস্ত উপযোগী, অপরের বেলায় 


শিক্ষক-__মাঘ, ৯৩৫৯ 


[ ৬ষ্ট বর্ষ 


তাহা মোটে উপষোগী না-ও হইতে পারে; এমন কি 
একই শিশুর মানসিক অবস্থা সকল সময় একভাবে থাকেনা। 
কাজেই একের জন্য যে শিক্ষাপ্রণালী প্রযোজ্য, অপরের 
পক্ষে হয় তো তাহাই পরিত্যাজ্য । অতএব 'সমবেত 
শিক্ষার কোনও মূল্য নাই। 

তারপর, শিশুকে শিশু নিজে ভিন্ন অপরে শিক্ষা দিতে 
পারে__-ইহা তিনি স্বীকার করেন না। যে অর্থে আমরা 
সাধারণতঃ “শিক্ষক? শব্দ ব্যবহার করি, ভাহার বিস্তালয়ে 
সেরূপ শিক্ষকের স্থান নাই; তথায় যীহাদের উপর 
শিক্ষা-ভার স্তস্ত আছে তাহারা তত্বাবধায়ক মাত্র, শিক্ষক 
নহেন। তাহারা গায়ে পড়িয়া কোন শিশুকে পরামর্শ দিতে 
যান না। স্বাধীনভাবে নিজ নিজ শক্তি ও রুচি অনুসারে 
শিশুরা তাহাদের স্বভাবান্মোদিত পথ অনুসরণ করিয়া 
চলে। যখন প্রত পথ ঠিক করিতে অক্ষম হইয়া 
শিশুরা জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহাদের দিকে তাকায়, তখনই 
শুধু তাহার! শিশুদের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। 

ইহা ভি, শিক্ষার সাজ-সরপ্জাম ও অন্তান্ত উপকরণ 
সাহারা শিশ্তুগৃহে এমন সুকৌশলে ও সুবিন্তস্তভাবে সজ্জিত 
করিয়া রাখেন থে, শিশুরা নিজ হইতেই আগ্রহভরে ও 
আনন্দ সহকারে শিক্ষালাভে অগ্রসর হয় । 

মণ্টেসরির আবিষ্কৃত শিক্ষাতত্বের মধ্যে যে দুইটি 
শিক্ষা-স্থত্র এই বিংশ শতাবিতে মহা আন্দোলনের সৃষ্টি 
করিয়াছে, সে দুইটি সংক্ষেপে এই £-_ 

(১ প্রত্যেক শিশুর প্রকৃতি অপর শিশুর প্ররুতি 
হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন__তাহা আবার চির পরিবর্তনশীল 
সুতরাং প্রচলিত শ্রেণীবিভাগ অনুসারে সমবেতভাবে শিশু- 
দিগকে শিক্ষাদানের চেষ্টা নিক্ষল প্রয়াস মাত্র । 

(২) স্বতঃপ্ৰবৃত্ত হইয়া নিজ ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় পরিচালনা! 
করিয়া শিশু যাহা শিক্ষা করে, তাহাই তাহার জ্ঞান- 
ভাগারের সঞ্চয় দিন দিন বৃদ্ধি করে। পর-দত্ত শিক্ষায় 
তাহার জ্ঞানের উৎস দিন দিন বরং শ্ত্ক হইয়া যায়। 
শুনিয়া শিক্ষা বা দেখিয়া শিক্ষার অপেক্ষা নিজের আগ্রহে 
শিক্ষার মূল্য অনেক বেশী | শিশু প্রত্যেক বিষয় নিজের 
চেষ্টায় শিক্ষা করিবে, শিক্ষকের প্রয়োজন অবাস্তর মাত্র । 


(শিস 


নার্শারী বিদ্যালয় বা! শিশু-লালনাগার 
শ্রীউষা বিশ্বাস এম-এ, বি-টি | 


আমাদের দেশে জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রাক্‌ বিদ্বালয় 
 Pre-6৪০॥h০০1 ) শিশুদের শিক্ষার প্রতি সমুচিত 
মনোযোগ দেওয়া হয়নি বলে মনে হয়। শিশু জন্মাবার 
পর থেকেই তার শিক্ষা সুরু হয়। সাধারণতঃ ছ’-সাত 
বছর বয়সের সময় যখন ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে ভুতি হয়, 
তার আগেই তাদের কতকগুলি অন্যাস গঠিত হয়ে ষায়। 
সুতরাং এক বছর থেকে সাত বছর পর্য্যন্ত এই প্রথম ছ" 
বছরেই তাদের ভবিষ্যৎ চরিত্রের বনিয়াদ গড়ে ওঠে। 
সেইজন্ত এই বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা উচিত । শিক্ষা অর্থে শুধু “কেতাবী? শিক্ষাই 
“বোঝায় না! শিশ্তদের ক্ুটনোন্ুখ দৈহিক ও মানসিক 
বৃত্তিগুলি সম্যক্‌ বিকশিত করে তোলাই শিক্ষার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য । জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করে শিশুদের ওপরেই। 
তাই তাদের বিকাশোনুখ জীবন-কোর্কগুলি স.ন্দরভাবে 
ফুটিয়ে তুলবার গুরু দায়িত্ব প্রধানতঃ রাষ্ট্রেরই থাকা উচিত। 
রাষ্ট্রের সহায়তা বিনা এই কঠিন দায়িত্বভার নেওয়া ব্যক্তি- 
বিশেষের কিংবা প্রতিষ্ঠানবিশেষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব । 
'্ৰাতির সর্ববাঙ্গীন কল্যাণের জন্তেই আমাদের বিশেষভাবে 
শিশুদের শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন ও সতর্ক হওয়া দরকার । 
পাশ্চাত্যদ্েশগুলিতে (প্রধানতঃ শি্পপ্রধান অঞ্চল- 
-সমৃহেই) 'নার্শারী” বিদ্যালয় বা শিশু-লালনাগারগুলি প্রথমে 
গড়ে উঠেছিল কতকটা অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগি- 
দেই। যে সব মায়েদের স্থানীয় কল-কারখানাগুলিতে 
কা করতে যেতে হতো; তাদের অন্ুপস্থিতিকালে গৃহে 
"তাদের সত্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করবার কেউই থাকত না। 
এই সব শিশুদের তত্বাবধানের অন্তেই পাশ্চাত্য দেশগুলিতে 
'প্রথমে 'নার্শারী” বিদ্যালয় বা শিশু-লালনাগারগুলি স্থাপিত 
হয়েছিল । পরে শিক্ষাবিদ্বগণ বিবেচনা করে দেখলেন 
“দেশের ধনী দ্ররিপ্র উভয় শ্রেণীর শিশুদের জন্তেই এই 
প্রতিষ্ঠানগুলির আবশ্তকতা আছে। তারা বুঝলেন__ 
শিশুদের ক্রমবর্ধনশীল দ্রেহ ও মনর উপযুক্ত খোরাক 
'জোগানো দরকার, নতুবা তাদের দৈহিক ও মানসিক সপ্ত 
শক্তি ও বৃত্তিগুলির সম্যক পরিস্ফ্রণ সম্ভব নয়। এই 


ভন্তে চাই উপযুক্ত গৃহ-পরিবেশ-_-য! থেকে অধিকাংশ শিশুই 
বঞ্চিত। ধনীগৃহে এই আদর্শ পরিবেশ রচনা করা সম্ভব 
হ’লেও অনেক ক্ষেত্রেই জনণীদের প্রয়োজনীয় শিক্ষার অভাব 
থাকে। তারা প্রায়ই অজ্ঞতাবশতঃ অতি-আদরে ও অতি 
সাবধানতায় শিশুদের পালন করতে ব্যগ্র হয়ে পড়েন। 
কখনও বা অত্যধিক কড়া শাসনের চাপে ছেলেমেয়েদের 
অস্ফ,ট দৈহিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি স্বাভাবিকভাবে বিক- 
শিত হয়ে উঠতে বাধা পায়। 'নার্শারী” বিদ্যালয়ের 
অভিজ্ঞা ও বিশেষজ্ঞা শিক্ষয়িত্রীদের গভীর এবং ব্যাপক 
জান ও অভিজ্ঞতা খুব কম মায়েদেরই থাকে । শিক্ষয়িব্রীরা 
নানাপ্রকার শিশুদের বিচিত্র চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করে এবং 
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদের লিখিত পুত্তকাদি পড়ে যে বিশেষ 
জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ পান, তা কোনও 
শিক্ষিতা জননীও পেতে পারেন না। মায়েদের অভিজ্ঞতা 
সীমাবদ্ধ, কারণ নানারকম শিশু-চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করবার 
সুযোগ তাদের ঘটে না। শিপ্ত-মনোবিজ্ঞান ও শিশুদেহতত্ব 
খুব কম মায়েরই জানা থাকে । এই জন্যই শিক্ষিতা 
জননীরাও বুঝতে পারেন না কোন্‌ বয়সের শিশুদের দৈহিক 
ও মানসিক প্রয়োজনগুলি কি এবং গুলি মিটাবার জন্তে 
তাদের কিরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার । 'নার্শারী 


, বিদ্যালয়ে অন্তান্ত সমবয়স্ক শিশুদের সঙ্গলাভও শিশ চরিত্র 


গঠনে এবং তার সামাজিক জীবন গঠনে বিশেষ সহায়তা 
করে। গৃহে শিশুরা অন্ত সমবয়স্ক শিশুদের সঙ্গ ও সাহচর্য্য 
কদাচিৎ পায়। এই কারণেও গৃহশিক্ষা কতকটা অসম্পূর্ণ 
থেকে যায়। গৃহে সমবয়স্ক খেলার সাথী না পেয়ে শিশুরা 
সর্বদা বয়স্ক লোকদের সংসর্গে থেকে অনেক সময়েই 
অকালপন্ক, আবদারে এবং স্বার্থপর হয়ে ওঠে । সাধারণতঃ 
ছোট শিশুরা অত্যধিক পরিমাণে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে থাকে । 
এই সময়ে তাদের সমাজ-চেতনা জ্বাগানো বিশেষ দরকার । 
ছোট শিশু তার খেলনা নিয়ে আপন মনেই খেলতে ভাল- 
বাসে। সেতার খেলনা বা অপর কোনও প্রিয় জিনিষের 
ভাগ অন্ত শিশুকে দিতে চায় না। এই জন্তেই ছোট 
ছেলেমেয়েদের পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে খেলাধুলা ও 


২৪৮ - 
_ কাঞ্জবর্ম্ম করবার সুযোগ দেওয়া উচিত। : যা’তে তারা 
: দার ও আত্মপরায়প হয়ে গড়ে উঠতে না পারে সেদিকে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার । AE 

জনবহুল শইরগুদিতেই 'নার্শারী? বির 
আবস্তকতী বেশী, কারণ এখানে মধ্য ও নিয় শ্রেণীর শিশু- 
দের জীবন কষ অপরিসর. 'আলো-বাতাসহীন গৃহের চার 
ছেলের শঙ্ধীন পরিধি মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায়। 
বহিপ্রর্কৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্য__খোলা আকাশ, খোলা 
_ বাতাস ও অজশ্র আলো কাচিৎ তাদের ভাগ্যে জোটে । 


রঃ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-_এ্মন যখন বাড়িতে থাকে, 


- তখন তাহার চারিদিকে একটা বৃহৎ অবকাশ থাকা চাই। 
বিশ্বপ্রক্কৃতির মধ্যে সেই অবকাশ বিশালভাবে; বিচিত্রভাবে 
সুন্দরভাবে বিরাজমান ৷? তাই তিনি তার শিক্ষায়তনটি 
প্রতিঠিত করে ছলেন শহর থেকে দূরে উদ খোলা জারগায়, 
স্বাভাবিক প্রাকৃতিক 'পরিবেষ্টনির মধ্যে! বাস্তবিকই 


লী 


শিশুদের রিকাশোস্থখ দেহ: ও মনের সম্যক পরিপুষ্টি সাধ 


নের জন্তে চাই অবাধ “নীল, আকাশের বিশাপ উক্ত 
উদ্দারতা-_ যথেষ্ট পরিমাণে উন্মুক্ত স্থান, মুক্ত বায়ু ও 
আলোর প্রাচ্য । 'জনবছল বড় বড় শহ্রগুলিতে নিয় 
" ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা যে সব গৃহে সাধারণতঃ বাস 


করেন, তাতে যথেষ্ট পরিমাণে আলো বাতাস প্রবেশ করে ' 


না।  গৃহগুলির সংলগ্ন উচু, স্থানও প্রায়ই থাকে না। 
এই কারণেই শ্হরগুলিতে বিশেষ করে উপযুক্ত সংখ্যক 
'নার্শারী” বিস্তালয় থাকা প্রয়োন। . এই শিশু প্রতিষ্ঠান- 
গুলির গৃহ এমনভাবে নিমিত হওয়া আবশ্যক যাতে যথেষ্ট 
পরিমাণে আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। দরিদ্র 
ছেলেমেয়েরা গৃহে যে সুবিধাগুলি পায় লা, সেইগুলির ব্যবস্থা 
করাই এই প্রতিষ্ঠানসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য । বিদ্যালয় গৃহ- 
গুলিই শুধু আলো-বাতাঁপযুক্ত হলে হবে না, তৎসংলগ্ন যথেষ্ট 


"উন্মুক্ত স্থান এবং বাগান থাকাও অত্যাবশ্যক । দ্বিগ্রহরের 


প্রথর নৌদ্রের সময় ছাড়া ছেলেমেয়েরা দিনের বেশিরভাগ 
- সময়েই উক্ত স্থানে ধেলাধুলা বা বাগান করবে । রঃ 

_. আজকালকার এই নিদারুণ খাদ্সক্ষটের দিনে নিয় 
ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পিতামাতাদের পক্ষে শিশুদের উপযুক্ত 
পরিমাণ পুষ্টিকর থাড ও দুগ্ধ যোগানও দুঃসাধ্য । পুষ্টিকর 


লিক্ষক মাঘ, ১৩৫৯, 


[জজ 


খান এবং ছুষ্ধের অভাবও- আমাদের দেশের শিশুদের দৈহিক 
স্বাস্থ্যহীনতার একটি বিশেষ -কারপ। শিশু-সালনাগার- 
গুলিতে শিশুদের জন্যে উপযুক্ত পরিমাণ 'ছু্ধ--ও পুষ্টিকর 
ধার ব্যবস্থা ধাকাও নিতাস্ত' দরকার। : "উপযুক্ত ধাদ্ধের 
অভাবেই যে? আমাদের দেশের, অগণিত, শিশুদের দেহের 
যথোচিত পুষ্টি সাধিত হচ্ছে না, এটাও. আমাদের একটি: 
চরম জাতীয় দুর্ভাগ্য |: কারণ শিশুদের জীবন আমাদের 
জাতীয় সম্পদ বলৈই পরিগণিত হওয়া উচিত৷ 2 


আগেই বলেছি-_ শিশুদের জন্মের গর. এক থেকে ছি” 
সা বছ ফলেই ভার বতকগুলি বিশেষ অভ্যাস গঠিত 
হয়। এই অভ্যাসগুলির ভিত্তির ওপরেই . প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ - 


তাদের ভবিষ্যৎ চরিত্র শিক্ষা? জুতরাং নারশারী বিদ্ধা--." 


লয়গুলিতে শিশুদের সদভ্যাস গঠনের প্রতি. বিশেষ দৃষ্টি . 
দেওয়া আবশ্যক | মনীষী. বার, রাসেল বলেছেন 
The nureery school” Ocoupies an ‘interme- 
diate position ‘between ওত, training of 
character and Fubseguent giving “of instruc- 


tion. “Tt carries. ‘on both at Once, ‘And. euch 


by the help of the “other; with instruction 
gradually taking a larger share 88 ‘the child: 
grows older.’ --- অৰ্থাৎ, শিশুদের প্রাথমিক চরিব্রগঠন। 


. এবং পরবর্তী শিক্ষাদান এই দুই ধাপের “মধ্যেই ‘নাৰ্শারী* 


বিদ্ধালয়ের স্থান৷ ' এই ছুই কাৰ্য্যই (একে অপরের সহায়- 
তায়) একই সময়ে চলতে পারে। শিশুবের বয়োঃৃদ্ধির, 
সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানের ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হবে।? 
নারশারী বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কাজের মধ্যে দিয়েই শিশুদের, - 
ভাল অভ্যাসগুলি গঠন করবার চেষ্টা করতে হবে। এই: 
জন্তে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কাজের সময় একটু বেশী হলেই: 
ভাল হয়। কার্ম্য-সময় সকাল আঁটটা' থেকে সন্ধে ছণ্টা 
পর্য্যন্ত নির্ধারিত হলে শিশুর! দিনের অধিকাংশ সময়ই: 
এই আদর্শ পরিবেশের মধ্যে কাটাতে পারে। অনেক. 
সময়েই তাদের অবাঞ্ছিত গৃহ-পরিবেশের কর্তা তাদের, 
সদভ্যাস গঠনে বিশেষ বাধা স্ষ্টি করে। কিন্ত দুঃখের: 
বিষয়, আমাদের দেশে নানা কারণে এই শিশু-প্রতিষ্ঠান-- 
গুলির কার্যকাল সকাল আটটা থেকে সদ ছটা * পর্য্যভ 


শম সংখ্যা ] 


খার্য্য করা সম্ভব হয় না। সাধারণতঃ সকাল দশটা থেকে 
বিকেল তিনটে/চারটে পর্য্যস্তই ছেলেমেয়েদের নার্শারী 
বিদ্যালয়ে রাখা হয়। কার্য্য-সময় যা-ই নির্দিষ্ট হোক, শিশু- 
"দের নিয়মিত সময়ে খেলাধুলা, কাজ। আহার, বিশ্রাম, নিদ্রা! 
"ও মল-ূত্র-ত্যাগার্দির অভ্যাস করানো দরকার । তাদের 
ততত্বাবধানের জন্তে বিদ্ভালয়ে ষথেষ্টসংখ্যক-পরিচারিকা থাক- 
লেও তারা যতটা সম্ভব নিজেদের কাব নিজেরাই করবে। 
এই রকম করে তারা আত্মনির্ভরশীল হতে শিখবে এবং 
শ্রমের মর্য্যাদাও বুঝতে শিখবে] শিশুরা নির্দিষ্ট সময়ে, 
বিগ্কালয়ে এসে তাদের খেলনা ও শিক্ষেপকরণগুলি ষথাস্থান 
থেকে বের করবে, আবার খেলা ও কাজ..শেষ হয়ে গেলে 
সেগুলি গুছিয়ে যথাস্থানে রেখে দেবে । 
'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে খেতে ও কাজ করতে ইশিথবে। 
তাদের নিজ নিক্জ দেহ, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং শ্রেণী- 
কক্ষাদিও পরিষ্কার রাখতে শেখাতে হবে। খাবার সময়ে 
অপেক্ষাকৃত বড়ো ছেলেমেয়েদের দ্বারা খাবার জায়গা 
করানো ও থাদ্ব পরিবেশনাদি করানো হবে । খাওয়া শেষ 
হয়ে গেলে জায়গাটা আবার তাদের দ্বারাই পরিষ্কার করানে৷ 
হবে। এই রকম করে তারা শৃঙ্খলা, -নিয়মান্্বৃতিতা ও 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিথবে।. তারা পরস্পর যিলে মিশে 
কার্জ এবং খেলা করবারও যথেষ্ট সুযোগ পাবে। এই 
উপায়ে তাদের সহযোগিতাও শেখানো যেতে পারে। তারা 
প্রয়োজনমতো পরস্পর পরস্পরকে সাহাষ্য করবে__অপরের 
যাতে কোনও অসুবিধা না ঘটে সে বিষয়ে সদাই সতর্ক 
থাকবে । শিশুরাই ভবিষ্যৎ নাগরিক । এইভাবে তারা 
'ম্থভব করতে শিখবে যে তারা একটি বৃহৎ গোষ্ঠী বা পরি- 
বারের অন্তর্ভুক্ত । ক্রমে তাদের সামাজিক চেতনা (সিভিক 
_,দেল্সু) উন্মেষিত হবে, তারা একতা ও সংঘবদ্ধতাও শিখবে । 
বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুদের 
, “মনের কোমল ও সুকুমার বৃত্তিগুলিরও অনুশীলন করতে 
হবে । প্রত্যেক নার্শারী বিস্তালয়গৃহের সংলগ্ন একটি বাগান 
অপরিহার্য । এই উন্মুক্ত স্থানগুলিতে ছেলেমেয়েরা গাছের 
স্সিষ্ধ ছায়ায় খেলাধূলা ও কাজ করতে পারবে । তাতে 
‘যে তারা শুধু যথেষ্ট পরিমাণে মুক্ত বায়, সেবনের সুযোগ 
পাবে তা নয়, এই বাগান করার মধ্য দিয়ে তাদের অনেক 


নার্শারী বিদ্ভালয় বা শিশু-শালনাগার 


তারা . সর্বদা, 


২৬০৪ 


কিছু শেখানো ফয়। এতে তাদের প্রচুর শারীরিক ব্যায়াম 
তো হবেই, সঙ্গে সঙ্গে তাদের শ্রমের মধ্যাদাও শিক্ষা হবে। 
তারা কায়িক পরিশ্রমকে হীন কাজ বলে মনে করতে 
শিখবে না। বাগান করবার জন্তে প্রত্যেক শ্রেণী বা 
দলকে এক একটি ছোট ভূমিখণ্ড দিলে ভালো হয়__যাতে 
শিশুরা! সকালে বিকালে ঠাণ্ডার সময়ে বীজ বপন করবে, 
নিয়মিত.জল পেচন করবে এবং আগাছাদি পরিষ্কার করবে। 
অন্কুরিত বীজ থেকে কেমন ক্রে চারা. বেরোয়, পরে সেই 
চারাগুলি দিন দিন কেমন করে বাড়তে থাকে এবং গাছে 
পরিণত হয়-_ এই সব প্রাকৃতিক রহস্ত শিশুদের মনে বিশ্ময় 
জাগায়, তারা বুঝতে শেখে, জীব-জগতে ও উদ্ভিদ-জগতে 
এমনি করেই জীবনের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি ঘটে এবং 
ছুই জগতের মধ্যে তারা এক অথণ্ড মিল এবং যোগস্থত্রও 
থে পায়।. বাগান করার মাধ্যমে শিশুদের প্ররুতি-পাঠও 
শিক্ষা দেওয়া যায়। কোন্‌ খৃৃতে কোন্‌ কোন্‌ ফুল 
ফোটে, কোন কোন ফল তরকারী পাওয়া যায়, কোন 
বীজ কখন বপন করতে হয়, কোন গাছের জন্তে কিরূপ 
সার প্রয়োজন, গাছগুলির কি করে যত্র নিতে হয়_এই 
সব তথ্য দ্বেলেমেয়েরা নিজের চোখে দেখে হাতে, কলমে 
শিখতে পারে। এই সব .পর্য্যবেক্ষণ করে তারা খুবই 
আনন্দ পায় এবং তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তিও বাড়ে। এই 
উপায়ে প্রকৃতির বনি? সংস্পর্শে এসে নানাবিধ প্রাকৃতিক 
রহস্ত উদঘাটন করবার জন্তে তাদের মনের স্বাভাবিক 
কৌতুহল উদ্দীপিত হয়-_তাদের ওৎসুক্য ও অন্ুসন্ধিৎসাও 
বৃদ্ধি পায়। স্বহস্ত রোপিত ক্রমবর্ধমান গাছপালা 
প্রভৃতির প্রতি ভার্দের যথেষ্ট অঙ্গুরাগ ও মমতাও জন্মায়। - 
এইরকম করে তারা ছোটবেলা থেকেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য 
উপভোগ. করতে শেবে। এ ছাড়াও উদ্যান রচনার আর 
একটি বিশেষ উপকারিতা আছে। এটি একটি অতি 
উত্তম হত্তসম্গদ্ধ শিল্প (081008] 6:81770£) যাতে করে 
ছেলেমেয়েদের দৈহিক ও মানসিক বহুবিধ উপকার 
সাধিত হয়। বাগান করার মাধ্যমে তাদের হস্ত ও চক্ষুর 
পেশীসমুহেরও সুপরিচালনা হয় এবং উভয় প্রকার পেশী 
চালনার সমন্থয় [muscular coordination] সংঘটিত 
হয়। উদ্ভান রচনার মধ্যে দিয়ে শিশুদের সৌন্দর্য বোধেরও, 
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যথেষ্ট অনুশীলন হয় এবং তাদের সৌন্দর্যজ্ঞানও বৃদ্ধি 
পায়। এর মধ্যে দিয়ে তাদের রঙের জ্ঞানও দেওয়া যায়। 
ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন শ্রেণীকক্ষে ফুলদানীতে ফুল 
সাজাবে। বিশেষ বিশেষ উৎসবাদি উপলক্ষে তাদের ফুল, 
পাতা ইত্যাদি দিয়ে নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষ ও বিদ্যালয় গৃহও 
সাজাতে বলা যায়। কখনও বা তারা ফুল দিয়ে 
নিজেদের দেহকে সাজাবে । এই রকম করে বাগান করার 
মাধ্যমে শিশুদের মনের কতগুলি সুকুমার বৃত্তির উন্মেষ 
সাধিত হতে পারে । এ. -' 

দ্নার্শারী” বিদ্তালয়গুপিতে ছেলেমেয়েদের কিছু কিছু 
পণ্ড পক্ষী, রঙীন মাছ ইত্যাদি পালন করতেও উৎসাহিত 
করা উচিত। এতে করে তারা জীব্জগতের সঙ্গেও 
পরিচিত হবে। তারা পণ্ড পক্ষী ইত্যাদি ইতর প্রাণীদের 
ভালোবাসতে শিখবে । শিশুরা এদের জীবন পর্যবেক্ষণ 
করে বুঝতে শিখবে যেমন তারা মাস্থুষের শিশুরা, অল্প অর 
করে বাড়ছে তেমনি জীব-গতেও নিত্যই প্রাণের লীলা 
চলছে ।__পণু-পক্ষী শাবকর্দের জীবনেও তেমনি ক্রম 
পরিণতি ঘটছে । এইটিই যে প্রকৃতির নিয়ম-_এই জ্ঞান ও 
উপলবিও তাদের ক্বন্মাবে । ছোটবেলা থেকেই শিশুদের 
বোঝাতে হবে তাদের যেমন প্রাণ আছে, স্ুখছুঃখ আনন্দ 
বেদনার অনুভূতি আছে তেমনি ইতর প্রাণীদেরও আছে। 
আশৈশব এই শিক্ষা পেলে তাদের কখনও ইতর প্রাণীদের 
প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ করবার ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি হবে না। 
শিশুদের পর্যবেক্ষণ শক্তিও এইরকম করে বাড়বে। তারা 
পণ্ড পক্ষী সফত্বে লালন ও রক্ষা করতে শিখবে এবং 
তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী স্ষষ্ষেও অনেক তথ্য তারা 
নিজে নিজে আবিষ্কার -করতে পারবে । এই উপায়ে 
শিশুদের প্রাণী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক বিষয় হাতে কলমে 
শিক্ষা দেওয়া যায়। 

সাধারণতঃ “আমাদের দেশের জননীরা ছেলেমেয়েদের 
বিদ্যালয়ে ভূতি করে দিয়েই দায়মুক্ত হতে চান। দুপুর 


বেলা ছোট ছোট শিশুরা বাড়ীতে থাকলে অনেকসময়ে' 


- মায়েদের দিবানিদ্রারও ব্যাঘাত ঘটে | এই জন্তেও অনেক 
মা ছেলেমেয়েদের কোনও বিদ্যালয়ে ভরি করাবার 
অন্তে অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়েন। বিদ্যালয়ে শিশুদের 


[ ৬ষ্ঠ বৰ্ষ 


ভতি করেই অনেক মা জানতে উৎসুক হয়ে ওঠেন 
পড়াশুনায় তারা! কতখানি অগ্রসর হলো । অনেক সময়ে 
তাদের বোঝানো কঠিন হয়ে পড়ে যে শিশুদের কতগুলি 
সদভ্যাস গঠন করাই এই “নার্শারী” বিদ্যালয়গুলির মুখ) 
উদেশ্য--তাদের লেখাপড়া শেখানোটা; এই প্রতিষ্ঠানগুলির 
গৌণ উদ্দেন্ত। শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক, 
শক্তি সমুহের সম্যক্‌ পরিস্ফুরণই এই সময়কার শিক্ষার' 
বিশেষ লক্ষ্য, যাতে করে তারা ভবিষ্যত জীবনে আত্ব-- 
প্রতিষ্ঠ হয়ে গড়ে উঠতে" পারে । অবশ্য “নার্শারী* 
বিদ্যালয়ে অপেক্ষাকৃত বড়ো ছেলেমেয়েদের কিছু কিছু: 
লেখা পড়াও শেখানো হয়ে থাকে। ডাক্তার মণ্টেসরী 
নানাবিধ কাজের মাধ্যমেই শিশুদের শিক্ষা দিতে নির্দেশ: 
দিয়েছেন। শিশ,রা স্বভাবতঃই অত্যন্ত চঞ্চল ও কর্শ্মপ্রিয় 
তাই তাদের সর্বদা কাজে ব্যাপৃত রাখতে চেষ্টা করতে 
হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে এই বয়সের শিশ,দের 
কাজ ও খেলার মধ্যে কোনও প্রভেদ্ নেই--খেলাই 
তাদের কাজ, কার্দই তাদের খেলা । ডাক্তার মণ্টেসরী" 
কাজের (861 ৪০6) .উপরই বেশী গুরুত্ব. আরোপ 
করেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি কতগুলি বিশে 
শিক্ষোপকরণ (800828$98)ও উদ্ভাবন করেছিলেন 
যেগুলির সাহায্যে শিশ,রা নিজে নিজেই কাজ করে যাবে । 
শিক্ষয়িত্ৰী শ.ধু দর্শক ও পরিচালকের কাজ করবেন এবং 
প্রয়োজনমতো তাদের সাহায্য করবেন। ফ্রোবেলের 
£কিগারগার্টেন প্রণালী অন্থ্যায়ী শিশুদের খেলার মাধ্যমে 
শিক্ষা দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে৷?”  “নার্শারী*” 
বিদ্তালয়গুজিতে এই ছুই প্রণালীর সংমিশ্রণে শিক্ষা দিলে 
ভালো হয়। রুশো মণ্টেসরী প্রমুখ সকল বিশিষ্ট শিক্ষা 
বিদরাই ইন্জিয় নিয়ন্ত্রণের উপরেই শিশুশিক্ষার ভিত্তি 
স্থাপন করতে চেয়েছেন । বলা বাহুল্য, “নার্শারী” 
বিদ্ধালয়গুলিতেও শিশুদের ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের' প্রতি 
শিক্ষয়িত্রীদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। মণ্টেসরী ও 
ফ্রোবেপ উদ্ভাবিত শিক্ষোপকরণগুলির সাহায্যে শিশুদের 
ইন্জিয় নিয়ন্ত্রণ (5186-78১6) অতি সুষ্ঠু উপায়েই 
সাধিত হতে পারে । এই রকম করে *নার্শারী” বিদ্যালয়, 
গুলিতে শিশুদের কাছ ও খেলার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে হবে 7 
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এই শিশু-লালনাগারগুলিতে প্রতিদিন অত্ততঃ কিছু সময়ের 
- জন্কেওশিগুদের-নিজে নিজে স্বাধীনভাবে খেলা ও কাজ 
করতে দিলে ভালে! হয়। এই প্রকার স্বাধীন কাজের 
(6099 ৪০৮11৮5) সময় তাদের প্রতি শিক্ষয়িত্রীদ্রের বিশেষ 
লক্ষ্য রাখতে হবে। এই সময়ে তারা লক্ষ্য করবেন 
হেলেমেয়েদের কোন্‌ বিশেষ খেলা! বা কাজের প্রতি বিশেষ 
আগ্রহ। এই রকম করে শিশ্ধদরের মনের স্বাভাবিক গতি 
ও প্রবৃত্তি কোন্‌ দ্বিকে তাও জান! যাবে। 

'নার্শারী? বিদ্বালয়গুলিতে নৃত্য, পীত, নাট্যাভিনয়, 
আবৃত্তি, চিত্রাংকন ও অনঙ্কান্ট হস্তশিল্প প্রভৃতি স্জনাত্মবক 
কার্ধ্যকলাপের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক । 
এতে করে শিশুরা আত্মপ্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ পাবে এবং 
তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশেরও প্রচুর অবকাশ দেওয়া সম্ভব 
হবে। ছেলেমেয়েদের সুন্দর সুন্দর ছড়া, কবিতা ও গান 
মুখস্থ করিয়ে উপযুক্ত অঙ্গভুঙ্দী সহকারে সেগুলি আবৃত্তি 
করতে ও গাইতে শেখালে ভ'লো হয়। এতে তাদের 
ভাষাজ্ঞান ও শবসস্তার দুই-ই বাড়বে এবং তাদের 
স্বাভাবিক ছন্দবোধও জম্মাবে। আবৃত্তি ও নাট্যাভিনয়ের 
সাহায্যে তাদের স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণও শিক্ষা দেওয়া 
যায়। নৃত্য-কলার মাধ্যমে ছেলেমেয়েদের শরীর-চর্চ্চা 
ও ব্যায়াম শেখানো যেতে পারে; সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
ছন্দবোধ ও সৌনদর্্যানুত্কৃতির উন্মেষ হবে। সংগীতের 
মাধ্যমেও তাদের স্বাভাবিক ছন্দবোধের উৎরুর্ষ সাধিত 
" হয়। চিত্রাংকন ও অন্ত।ন্ত হস্ত-শিল্পের দ্বারা শিশুদের 
" পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি বাড়ানো যায় এবং তাদের পেশীসমৃহেরও 
নিয়ন্ত্রণ এবং সমন্বয় ঘটে। হস্ত-শিল্পের. মাধ্যমে ছেলে- 
মেয়েদের সৌন্দর্য্যবোধেরও অনুশীলন হয়। এর মধ্য দিয়া 
তাদের বর্ণ-সমন্বয়) বর্ণ বৈষম্য, অনুপাত, সমতা ইত্যাদি 
শিক্ষ। দেওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ উৎসবাদি উপলক্ষে 
শিশুদের দ্বারা নাট্যাভিনয় করালেও ভালো হয়। তাদের 
সময়োপযোগী ছোট ছোট নাটকা্িও রচনা করতে উৎ- 
সাহিত করা ষায়। কতকগুলি গল্পকে তাদের নাটকাকারে 
ক্নপাস্তরিত করতে বলা যেতে পারে । এইরকম করে 
নাট্যাভিনয়ের সাহায্যে শিশুদের শব্দ-সস্তার বৃদ্ধি করা যায়, 
সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাষাজ্ঞান এবং সাহিত্যানুরাগণ্ড বাড়ে। 

রি | 
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নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে তাদের সৌন্দর্য্যবোধেরও অনুশীলন 
হয়। অভিনয়ের উপযোগী সাজ-পোষাক, অলংকার 
প্রভৃতি যাবতীয় সরঞ্জাম, যথাসম্ভব যদি শিশুদের দিয়েই 
তৈরী করানো যায় তাহলে তাদের হাতের কাজও শিক্ষা 
হয়। এই উপায়ে তাদের দায়িত্বল্ঞান, কর্তব্যবোধ ও 
সংগঠনী শক্তিও বাড়ানো যায়। নৃত্য, গীত, নাট্যাভিনয়, 
আবৃত্তি ইত্যাদি স্থজনাত্মক কাজের মাধ্যমে শিশুদের 
ব্যক্তিত্ব-বিকাশের ও স্থজনী শক্তির অনুশীলনের যথেষ্ট 
সুযোগ তো ঘটেই, তাদের আবেগমূলক (emotional) 
প্রয়োজনগুলিও মেটানো সম্ভব হয়। শিশুদের মানসিক 
্বাস্থ্যের দিক দিয়েও এই স্বতস্ফে্ত আনন্দের প্রয়োজন 
আছে । 

শিশু-লালনাগারগুলিতে শিশুদের দৈহিক স্বাস্থ্যের 
প্রতি সবিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্তক। এই প্রতিষ্ঠান- 
গুলিতে তাদের নিয়মিত শরীরচর্চা ব্যবস্থা তো থাকবেই, 
নৃত্য ও খেলাধূলার মধ্য দিয়েও তারা ব্যায়ামাভ্যাস করবে। 
‘A sound mind in & sound body’—এই উক্তিটির 
গভীর সত্যতা আজকের দিনে আমরা সবাই উপলন্ধি 
করছি। শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য তাদের দৈহিক স্বাস্থ্যের 
সঙ্গে অবিচ্ছেস্তভাবে জড়িত) নার্শারী’ বিদ্যালয়গুলিতে 
দোলনা, 81179, ৪৪৭i ইত্যাদি খেলাধূলার সরঞ্জাম 
থাকা অত্যাবশ্যক । শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষারও 
ব্যবস্থা থাকবে। সম্ভব হলে, প্রতি “নার্শাপী বিদ্ভালয়ের 
সংশ্লিষ্ট একটি করে শিশু-চিকিৎসালয় (Baby clinic) 
রাখা হবে। কিন্তু এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ বলে 
প্রায়ই সম্ভব হয় না! ভতি করবার সময়ে শিশুদের সম্যক 
স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা দরকার । এই সময়ে তাদের গৃহ- 
পরিবেশ এবং পারিবারিক ইতিহাস সব্বন্ধেও কতকগুলি 
অবশ্তজ্ঞাতব্য বিষয় জেনে নেওয়া উচিত। প্রথম প্রথম 
এতে পিতা মাতা এবং অভিভাবকদের ঘোরতর আপত্তি 
হতে পারে। কিন্তু তাদের ভালো করে বুঝিয়ে দিতে 
হবে ষে, শিশুদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্তই এই বিধান । 
পক্ষান্তরে অথবা প্রতিমাসে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা 
আবশ্যক। যদি কোনও শিশুর ওজন হাস বা কোনও 
বশেষ রোগের উপসর্গ দেখা যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার 
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উপযুক্ত খান্ত ও চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করা উচিত। সম্ভব 
হলে প্রত্যেক 'নার্শারী, বিস্তালয়ে অন্ততঃ একজন শিক্ষিতা 
সেবিকা (trained nurse) থাকবেন--যিনি প্রত্যহ ছেলে 
মেয়েদের দৈহিক স্ব'স্থ্য মোটামুটিভাবে পরীক্ষা করবেন । 
প্রত্যেক শিশুর জন্তে একটি চার্ট বা বিবরণী রাখা হবে) 
তাতে শিশুদের দৈহিক ও মানসিক উন্নতি বা অবনতি ষা 
লক্ষিত হবে, তা বিশেষভাবে লেখা হবে। পক্ষান্তরে বা 
প্রতিমাসে তাদের অভিভাবকদের নিকট একটি বিবরণী 
পাঠানো উচিত। এ বিবরপীগুলিতে, শিশুদের কোন্দিকে 
বিশেষ আগ্রহ বা ঝোক-তাও উল্লিখত থাকবে । এই 
শিশু-লালনাগারগুলিতে €*1৬*টির বেশী ছেলেমেয়ে নেওয়া 
'আর্দৌ সমীচিন নয়; অধিকসংখ্যক শিশু ভতি করলে 
শিক্ষপিত্রীদের প্রত্যেক শিশুর প্রতি ব্যক্তিগত মনোযোগ 
দেওয়া সম্ভব নয়। প্রত্যেক শিশুর উপরেই শিক্ষয়িত্রীদের 
তীক্ষ অথচ স্মেহ-সঙ্দাগ দৃষ্টি থাঁকবে। এই রকম করে 
যদি শিশুদের দৈহিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা 
যায়, তাহলে আমাদের দেশে শিশু মৃত্যুহারও ক্রমশঃ হাস 
পাবে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে অশিক্ষিত, দৈস্ভ ও 
অভাবগ্রস্ত পিতা মাতার অশিক্ষা অজ্ঞতা এবং দারিত্র্যই 
এই ব্যাপক শিশু-মৃত্যু-হারের জন্যে অনেকাংশে দায়ী । 
শিশুলালনাগার গুলিতে শিশুদের জনশীদের “ সঙ্গে 
শিক্ষয়িক্রীদের ঘনিষ্ট যোগাযোগ থাকা নিতান্ত আবশ্যক! 
আদর্শ গৃহ-পরিবেশ রচনা করাই এই প্রতিষ্ঠানগুলির 
প্রকৃত উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য সাধন করত হলে 
বিস্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে গৃহের পরিবেশের যথাসম্ভব 
সঙ্গতি বা সামঞ্জস্ত থাকা দ্ববকার। অন্ততঃ গৃহপরিবেশ 
যেন বিসষ্ালয়ের শিক্ষার পরিপন্থী না হয়ে ওঠে সেদিকে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে! এই উদ্দেশ্যে শিক্ষরিত্রীর! 
নিয়মিত ভাবে শিশুদের বাড়ীতে গিয়ে তাদের গৃহ- 
পরির্বেশের সঙ্গে পরিচিত হবেন এবং তাদের প্রয়োজ্জনগুলি 
সমন্ধে সর্বদা অবহিত থাকতে চেষ্টা করবেন। প্রয়োজন 
হলে অশিক্ষিতা জননীদের-_নিজেদের ব্যাপকতর ও 
পভীরতর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে-_-উপদেশ ও পরামর্শ 
দেবেন । মধ্যে মধ্যে শিশুদের মায়েদের বিদ্যালয়ের কাজ 
দেখবার অন্তে আমন্ত্রণ করতেও হবে। তাদের ছেলে- 


শিক্ষক-_ মাঘ, ১৩৫৯ 
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মেয়েদের শিক্ষার জন্তে কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে মায়েদের 
তা স্বচক্ষে দেখবার ও জানবার সুযোগ দেওয়াও দরকার? 
তাহলে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি অধিকতর 
আগ্রহ জন্মাবে। এই রকম করে বিশেষজ্ঞা শিক্ষয়িত্রীদের 
বিচিত্র জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দ্বারা শিশুদের জননীরাও 
বিশেষ উপকৃতা হবেন এবং বুঝবেন তাদের অকুঃ$ 
সহযোগিতা ও সাহায্য না পেলে বিদ্ভা্পয়ের শিক্ষা কখনই 
সম্পূর্ণ ও সৰ্ব্বাঙ্গ সুন্দর হতে পারে ন|। বিদ্যালয়ের কার 
প্রতি মায়েদের আগ্রহ ও ওঁংস্থৃক্য জাগাবার জন্য মধ্যে 
মধ্যে মাতৃদ্িবপেরও আয়োজন করা যেতে পারে। এই 
উপলক্ষে শিশুদের দ্বারা আবৃত্তি, নৃত্য, গীত ও নাট্যাভিনয় 
প্রন্থতিও করানে! যেতে পারে এবং এই সঙ্গে তাদের 
হাতের কাজেরও প্রদর্শনী খোলা যায়। প্রতি “্নার্শারী* 
বিদ্বালয়ের সঙ্গে একটি করে মাতৃ সমিতি (mothers? 
00201016699 ) গঠন করাও দরকার । বিভিন্ন বয়স্ক 
শিশুদের জননীদের নিয়েই সমিতি গঠিত হবে কারণ সকল 
বয়সের শিশুদের সমস্তাগুলি একরকম নয়। এই সমিতিতে 
মায়েরা তাদের শিশুদের কি বিশেষ দৈহিক ও মানসিক 
উন্নতি বা অবনতি লক্ষ্য করেছেন পে বিষয়ে শিক্ষপ্িত্রীদের 
সঙ্গ আলাপ আলোচনা করবেন এবং নিজ নিজ সন্তানদের 
প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যও যা তারা লক্ষ্য করেছেন তার 
প্রতি শিক্ষয়িত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। শিক্ষয়িজীরা 
তাদের সাধ্যমতে! জননীর্দের উপদেশ ও পরামর্শ দেবেন 
কেমন ভাবে চললে আরও বেশী সুফল আশা করা যেতে 
পারে। এইরকম করে মাতৃদমিতিগুলিতে মায়েদের ও 
শিক্ষয়িত্রীদের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা তাদের 
সাধারণ সমস্তাগুলির সমাধান করতে চেষ্টা করা হবে। 
এই মাতৃসমিতিগুলিতে মায়েদের শিক্ষার জন্তেও কিছু 
কিছু ব্যবস্থা করা আবশ্যক! মাঝে মাঝে শিশুমনোবিজ্ঞানে 


"ও শিশ্ুরোগ চিকিৎসায় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা চলচ্চিত্র 


ম্যাজিক লন ও ছায়াচিত্রাদির সাহায্যে বক্তৃতা দেওয়ালে 
মায়েরা বিশেষ উপকৃত হবেন বিশেষজ্ঞরা এরূপ বক্তৃতাদির 
দ্বারা জননীদের বুঝিয়ে দেবেন শিশুদের দৈহিক ও 
মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য কি কি. আবশ্তক-_শিশ্তদের কিরূপ 
ভাবে খাওয়াতে হবে, তাদের কিরূপ খাদ্য খ:ওম়ানো উচিত, 


ক্ষ সংখ্যা ] 


কি প্রকার পোষাক পরান দ্বরকার, তাদের সাধারণ 
রোগগুলি কি এবং তাদের প্রতিকারই বা কি-_কিভাবে 
শিশুদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বন 
করা যায়, তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের অন্তেই বা কি 
প্রয়োজন ইত্যাদি । শিগুলালনাগারগুলি যদি সুঠুভাবে 
চালাতে হয় তাহলে শিশুদের জননীদেরও উপযুক্ত শিক্ষার 
ব্যবস্থা কর! নিতাস্ত দরকার । ডারাই শিশুদের প্রকৃত 
শিক্ষয়িত্ৰী । . এইজন্তেই বলা হয়েছে--%[1)9 hand 
that rocks the cradle. rules the world— 
অর্থাৎ জননীর যে কল্যাণ হস্ত শিশ,কে লালন পালন করে 
সেই হস্তই সমগ্র জগতকে পরিচালনা করে। সম্ভব হলে 
এই শিশলালনাগারগুলিতে একটি কক্ষ বিশেষ করে 
মায়েদের শিক্ষার জন্তেই নির্দিষ্ট হবে-যেখানে- শিশ,. 
পালনের অবশ্তজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি মায়েদের সুন্দর করে 
সহন্জ করে বোঝাবার সুব্যবস্থা থাকবে। সেখানে শিশ, 
পালনের আবশ্যকীয় সরঞ্জামাদি ও শিশুদের উপযোগী 


নাৰ্বারী স্থুদ ” 


২৭৩ 


( mothers’ comer ) নামে অভিহিত করা যেতে 
পাবে। 

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই প্নার্শারী” বিদ্ধালক্ব 
বা শিশুলালনাগার গুলির আজও তেমন চাহিদা নেই। 
এই প্রতিষানগুলির প্রয়োব্দনীয়তা আজও আমাদের 
দেশের লোকেরা তেমন করে বুঝতে পারছেন না। 
নার্শারী বিদ্যালয়ের সংখ্যাল্পতাই তার জলন্ত প্রমাণ। 
ব্যক্তিবিশেষের আগ্রহে বা চেষ্টায় যে কয়টি প্রতিষ্ঠান গড়ে 
উঠেছে সেগুলিও স্থানাভাবে এবং অর্থাভাবে সুপরিচালিত 
হতে পারছে না। অর্থাভাবে অনেকের উদ্ভম অংকুরেই 
বিনষ্ট হচ্ছে। জাতীর সর্বাঙ্গীন কল্যাণের জন্তে অদূর 
ভবিষ্যতে এর প্রতিবিধান করা নিতান্তই প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি চালাতে গেলে চাই 
উপযুক্ত-সংখ্যক ন্মুশিক্ষিতা শিক্ষয়িত্রী। স্থানাভাব ও 
অর্থাভাবের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্তা শিক্ষয়িত্রীর 
অভাবও ঘটেছে। তাই ব্যাপকভাবে শিক্ষায় *ী শিক্ষণেরও 
সুব্যবস্থা হওয়া দরকারু। | 


পোষাকাদিও প্রদরশিত হবে| এই কক্ষটি মাতৃকোণ 


তোমায় নমস্কার 
শ্রীজগদীশচন্দ্র শীল ; 
, বাণীর দুয়ারে নিঃস্ব পুজারী তোমায় নমস্কার কতনা দ্বিয়াছ এ জীবন ভরি, কতটুকু পেলে যান? 
জানাই বারংবার । চাও নাই প্রতিদাশ। 
জ্ঞানের প্রদীপ তুলে নিয়ে করে উতলা প্রকৃতি ফাগুন হাওয়ায় 
. জ্বালায়ে দিয়েছ প্রতি ঘরে ঘরে মিলন রজনী বৃথা কেটে যায় 
অন্ধকুপের বন্ধ মানবে দেখালে আলোর দ্বার। ম্লান দম্পতি নীরবে, কাটায় পাশে বসি শয্যার 
তোমায় নমস্কার ॥ | | ব্বোগাতুর তনয়ার॥ 
ভোগ সুখ খ্যাতি সকলি ত্যদ্দিলে গড়িয়া তুলিতে জাতি, . মিষ্ট বচনে তুষ্ট রাখিয়া বঞ্চনা করি যারা 
তুমি হে শিক্ষাব্রতী ৷ করেছে সর্ব্বহারা, | 
লক্ষ্মী তোমায় বৃথা খুজে ফিরে কোরনা তাদের মার্জনা আর 
দৈক্সের বোঝা তুলে নিলে শিরে দাবী করি লও নিজ অধিকার 
হৃৎপিণ্ড উপাড়ি সা্জালে বাণীপুজা উপাচার। অনশন-ক্ষীণ কণ্ঠে অসহ ফুপমালা শ্রদ্ধার, 
তোমায় নমস্কার ॥ | J তোমায় নমস্কার ॥ 


পঠন শিক্ষা 


স্রীকণিভূষণ বিশ্বাস 


পড়ার অস্থরাগটাই পঠন শিক্ষার গোড়ার কথা। 
যাতে সেই ইচ্ছাটা প্রবল হয়ে উঠে, পড়তে শেখার 
মনোভাব যাতে অভ্যাসে দাড়ায়, সেদিকে শিক্ষকের দৃষ্টি 
দিতে হবে। সত্যিকার পড়ার আগ্রহ জাগ্রত হওয়ার 
আগে, জোর করে কোন শিশুকে বই পড়াবার চেষ্টা করা 
ঠিক নয়। পাঁচ বছর বয়স পার না হতেই ছে, কোন 
রকমে হাতে খড়ি দিয়ে ছেলেদের বর্ণ পরিচয় করাতেই 
হবে, এমন নয়। প্রথমেই দেখতে হবে যে, শিশুর অনুরাগ 
থেকে বই পড়ার ইচ্ছা আসছে কিনা; যেখানে তা” আসছে 
সেখানে শিশুরা যে অতি সহজেই লেখা পড়া শিখবে, তা” 
বুঝতে হবে। সেই সংগে শিক্ষককে একথাও ক্ষরণ রাখতে 
হবে যে, পঠনটা শিল্তর কাছে একটা ‘thought getting 
5:9988৪, অর্থাৎ পড়াটা শিশুর কাছে কেবল কতক- 
গুলো শব্দ উচ্চারণ করা নয়, একটা চিত্ত লেন-দেনের 
উপায়ও বটে । চোখ দিয়ে বই পড়ার সময় শিশুর মন 
চুপ করে থাকেনা, অর্থ অস্থ্ধাবনের সময় চিস্তা-কথা-ভাব 
মন থেকে মগজে গিয়ে পৌঁছায় । 

দেখার ওৎসুক্য আর জানার কৌতুহল থেকেই পড়ার 
আগ্রহ পন্মায়। পড়ে গুনে কিছু জানাটা যে কত 
আনদ্দের, কত মার ব্যাপার যখনই শিশুরা তা টের পায়, 
তখন বই পড়ায় শিশুর আগ্রহ দেখে কে? কিছুতেই 
‘যেন বই পড়ায় তাদের ক্লান্তি আসে না, চেঁচিয়ে গ মাথায় 
করে তাদের বিদ্যাবত্ত। জাহির করতে চায়। কাজেই যে 
অন্থরাগ শিশুদের মধ্যে এত খানি উন্মাদনা আনে, শিশুদের 
লেখা পড়া দেখতে গেলেই সে বিষয়ে চিন্তা কয়তে হবে। 
প্রথমেই জানতে হবে পড়ায় ছেলেদের অনুরাগ আছে 
কিনা? যদি না থাকে, তবে কেমন করে তা স্বষ্টি করা 
যায়, সে কথাটাই ভাবতে হবে । 

বই পড়ার প্রথম আগ্রহ আসে পরিবেশ থেকে। 
বাড়ীর অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েরা যখন বই নিয়ে পড়তে 
বসে, তখন তাদের ছোট ভাই বোনেরা বিড় বিড় করে 
দ্িদিদের অন্গুকরণে পড়ার ভান করে। কথনো ছবির 
বইয়ের পাতা 'উপ্টায়, শ্লেটে হিকিবিপ্ধি কাটে, এমনি করে 


আরম করে। 


ভাই বোনদের পড়তে দেখে তারও আগ্রহ জাগে। 
শিক্ষিত ঘরের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আগেই 
কিছু কিছু লিখতে পড়তে শেখে ৷ ভাল ছবির বই, ছড়ার 
ছবি, কবিতার বই শিশুদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বড়দের 
কাছ থেকে নানান্‌ ধরণের গল্প শুনতে শুনতে বই থেকে 
সেই জানা গল্প পড়তে তাদের ইচ্ছে হয়। অপর পক্ষে 
দ্বরিজ্র অশিক্ষিত ঘরের ছেলে মেয়েদের সে সুযোগ নেই 
বলেই তাদের পড়া শুনায় তেমন. অ'গ্রহ দেখা যায় না। 


শিশু বিদ্যালয়ের সুসজ্জিত পরিবেশ, নানা চিত্র সমাবেশও 


শিশুদের বই পড়ার আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করে তোলে । 

এখন দেখা যাক, এই আগ্রহের উৎস কি? পরিবেশ, 
প্রেরণা, প্রভাব এবং প্রচেষ্টা। পরিবেশের প্রভাব থেকে * 
প্রেরণা এবং সেই প্রেরণা থেকে বই পড়ার প্রচেষ্টা চলে । 
শিশুর! দেখে শুনে জানে, তারপর পড়তে আরস্ত করে। 
বিদ্যালয় পরিবেশের নিদেশাত্রক বকথাগুলো__যেযন 
প্রবেশ নিষেধ” ‘সাবধান', নীরবে'যখন সেখুলো & 
পড়তে এবং তার অর্থ বুঝতে শেখে, তখন ওঁ কথাগুলোর 
পরিবর্তে এ ধরণের অন্ত কি কথা ব্যবহার করা যেতে পারে 
বল্লেই শিশুরা মাথা ঘামিয়ে অন্য শব্দ চয়ন করতে শিখবে । 
ফলে তাদের শব্দ সম্পদের চৌহদ্দি কিছুটা বেড়ে উঠবে, 
নতুন নতুন শব্দ সংগ্রহের আগ্রহ বাড়বে; সংগে সংগে” 
সেই পরিচিত কথাগুলি শিশুরা পড়তে ও লিখতে শিখবে । 
এক্ষেত্রে শিক্ষাবিদ্বরা বলেছেন যে, স্বাস্থ্য সপ্তাহের পে ষ্টার- 
গুলো শিশ্তঘের পড়ার আগ্রহকে শতগুণে বাড়িয়ে তোলে । 
তাই তারা বলেছেন Interest in reading develops’ 
in Health-week activities." স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর 
বিচিত্র ছবি সমস্বিত বিজ্ঞাপন আর পোষ্টারগুলো শিশুদের 
মনে এত প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে যে, কৌতুহলে উদ্দীপ্ত 
হয়ে শিশুরা ঘুরে ঘুরে সেগুলি দেখে আর পর পর ছবির 
নীচের লেখাগুলো পড়তে আরম্ভ করে। 

ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার কথাই শিশুরা! শুনতে 
ভালবাসে । সেই কাজের কথা থেকেই শিশুরা পড়া 
গান্ধীজীও সে কথা বিশ্বাস করতেন। 


এম সংখ্যা] 


তাই তিনি বলেছেন যে, শিশুরা যখন উৎপাদনক্ষম হয়ে 
উঠবে, তখনই সত্যিকরে তার লেখা পড়া গুরু হবে। 
এটা পড়ার মনস্তত্তের কথা। পাশ্চান্য দার্শনিকরাও তাই 
বলেছেন যে, The child's. reading 
experiences in Bschool are closely connected 
“yith his activities. অর্থাৎ শিশুদের কোন একটা 
স্থজনাত্বক কাজকে কেন্দ্র করে অতি সহজেই তাদের লিখন 
পঠন শিক্ষা দেওয়। যায় । যেমন ধরা যাক, ছেলের! 
রং তুলি দিয়ে কতকগুলে! ছবি এ'কেছে ; কাজের শেষে 
শ্রেণী কক্ষের এক কোণে সরঞ্জামগ্ুলো গুছিয়ে রাখতে 
হবে; সেখানে এসে তারা দেখলে দ্বেওয়ালের গায়ে 
ব্যাকের উপরে অনেকগুলি নির্দেশ লেখ! রয়েছে? ‘তুলি 
খগুলো ভালকরে ধুয়ে রাখো” ‘নীচের তাকে রংগুলো৷ 
রাখো” অঙ্গোছালো : করো না’, ছবিগুলো গুছিয়ে 


earliest 


রাখো।? প্রতি দিন সেইগুলো পড়ে তার নিদেশি মত 


শিশুদের কাজ করতে হয়। দেওয়ালের কোনথানে কি 
লেখা আছে, কখন কি করতে হবে, কাজের শেষে সেই 
নির্দেশগুলো না পড়লে যে শিশুদের চলে না, কারণ সেই 
মতই যে তাদের কাজ করতে হবে। শুধু তাই নয়, 
কাজ শেষ হলে কেমন করে কি করেছে, কি ভাবে কি 
এঁকেছে, সে কথাও যে শিশুদের খাতায় লিখে শিক্ষক- 
মহাশয়কে পড়ে শোনাতে হয়। এমনি করে অভিজ্ঞতাকে 
কেন্দ্র করে শিশুর পঠন শিক্ষ। চলতে থাকে । 

এখানে প্রশ্ন উঠছে যে, শিশুরা কি একেবারে নীচু 
শ্ৰেণীতে বই পড়বে না? কাজ থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে 
যে সব কথা আসবে) যে শব্দের সংগে তার পরিচয় হবে, 
কেবল কি সেই কথাগুলোই শিশুরা লিখবে পড়বে ? 
প্রশ্নটা কিন্তু তা নয়, পড়ার আগ্রহ জাগলে? শিশুদের তরফ 
“থেকে তাগিদ এলে, অবশ্যই তাদের কোন না কোন পড়ার 
বই দিতে হবে। তবে দেখতে হবে যে, সে বইয়ে যেন 
খাকে-(ক) শিশুর জানা ছড়া, (ব) ভার অভিজ্ঞতার 
কথ! .(গ) পরিচিত শব্দ (ক) এবং আনা কাহিনী । 

এছাড়া পড়ার খেলার অন্ত ফিতর ব্যবস্থা করা যেতে 
পারে। সন্ধ্যার সময় ছেলেদের সভায় ছবি দেখানোর যে, 
ব্যবস্থা করা হবে সেই ছবির নীচেকার লেখাগুলো পড়ে 


প্ঠন শিক্ষা 
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কোন একটি ছেলে অন্তদের বুঝিয়ে দেবে। ছবিগুলো 
যখন পদদ“য় দেখানো হবে, তখন পদ্রর এক পাশে দাড়িয়ে 
ছেলেটি পড়ে যাবে: দেখ, ছেলেরা কী আনন্দে চরুই 
ভাতি করছে। . কেউ আনছে কাঠ, কেউ কুটছে মাছ, 
কেউবা, পেয়ারা গাছে উঠে ভাল ভাঙছে । আজ ওদের 
কি'মন্জার দিন! এমনি করে পালাক্রমে ছেলেরা ছবি 
দেখানোর সংগে একে একে সেগুলি পড়ে যাবে। যারা 
নির্ভুল ভাবে পড়তে পারবে, তাদেরই সেই সুযোগ দেওয়া 
হবে। এই কথাটা শিশুদের জানিয়ে দিয়ে প্রত্যেককেই 
উৎসাহ দিয়ে বলতে হবে যে, কাল .সন্তর সিনেমা 
পরিচালনার কাজটি কিন্তু ভারী সুন্দর হয়েছিল, আশাকরি 
চেষ্টা করলে তোমরা প্রত্যেকেই সম্ভর মত করেই পড়ে 
পড়ে সকলকে বুঝিয়ে দিতে পারবে, অবশ্য সেন্ড দস্তরমত 
করে পড়ার অভ্যাস করতে হবে। চেষ্টা না করলে কি 
কিছু হয়, কি বলো? 

" গল্প বলার পর, অ।সবে পড়ার কথা। সেজন্ত গল্পের 
ধ্যাকেট লাগাতে হবে ছেলেদের গায়ে । ধরা ষাক-_ “তিন 
পরীর? গল্প ছেলেদের পড়তে দেওয়া হয়েছে। ছেলেদের 
অনেকেই মনে মনে পড়তে আরম্ভ করেছে । তখন শিক্ষক 
মহাশয় ছেলেদের মধ্যে থেকে তিন জনকে ডেকে এনে 
তাদের গায়ে বিভিন্ন পরীর নাম লেখা গ্ল্যাকেটগুলো 
আটকে. দিয়ে ছেলেদের বলবেন, এই দেখ, তোমাদের 
সামনে গল্পের তিনটি পরীই এসে দাড়িয়েছে । প্রথমেই 
আছে লাল পরী, তারপর নীলপরী আর সবশেষে এসেছে 
ফুল পরী। এদের গল্পই পড়বে তোমরা; বেশ আমি ওদের 
নাম লিখে নিচ্ছি। একথার পর শিক্ষক মহাশয় বোর্ডে 
লিখে দেবেন £-_. 

লাল পরী, নীল পরী আর ফুল পরী--এই নিয়ে 
পরীর সংসার ইত্যাদি। 

তার পর শিক্ষক মহাশয় বলবেন--তা হলে তোমরা 
দেখতে পাচ্ছ যে, তিন জন পরীই তোমাদের সামনে এসে 
হাজির হয়েছে। ওদের সংগে পরে আলাপ করা যাবে; 
এবার বই থেকে পড়ে শুনিয়ে দাও তো অস্ত, পরীদের 
কথা কি লেখা আছে। অমনি অস্ত বই খুলে পড়তে 
আরম্ভ করবে; পড়তে তার বোধহয় তেমন অস্থবিধৃষ্ত 


২ 


হবে না কারণ ইতি মধ্যেই বোর্ডের কথ্ধান্তলোর সংগে বেশ 
পরিচিত হয়ে উঠেছে সে। কাজেই পরিচিত কথাগুলো 
সে বেশ শ্বচ্ছন্দে পড়ে ফেলবে । এই ভাবে ছেলেদের 
_ পড়ার অভ্যাসটি-কায়েম হতে থাকবে । এই দব গন্ধের 
বইয়ের প্রথমেই থাকবে__ছন্দের ঝংকার । যেমন £ 

ফুলের বাসে চাদের দেশে আলোর সুধা লুটি 

আমরা আসি স্বপ্নে হাসি ঘুমের দেশে জুটি। 

সবার চোখে ঘুমের কাজল আমরা এঁকে যাই, 

তিনটি পরীর রূপেগুণের তুলনা! আর নাই। 

ছন্দব্ধ গল্পের এই ভুমিকাটুকু ছেলেরা বার বার 
আবৃত্তি করে আনন্দ পাবে এবং এক নিশ্বাসে গল্পের শেষটুকু 
পড়ে ফেলবার ইচ্ছে হবে। এমনি করে ছেলেদের 
মধ্যে বই পড়ার অনুরাগ জন্মাবে। 
পঠন অনুরাগ জন্ম'লেই যে সকলেই ভাল ভাবে পড়তে 

শিখবে, তার কোন মানে নেই। এই না পড়তে পারার 
পিছনে যে সব কারণ রয়েছে, তার কোন একটার ব্যতিক্রম 
ঘটলে পড়ার সময় শিশুদের ভুল হবেই। ভালভাবে 
পড়তে পারাটা কিছুটা অভ্যাসের উপর নির্ভর করে। 
কাজেই সে অনুশীলনের সংগে প্রয়োজন £_(১) কথার 
অর্থগত 'সামগ্রিক রূপে পড়া ( Resding by the 
thought Unit ) (২) দ্রুত এবং নির্ভুল শব্দ পরিচিতি 
( accurate and speedy word recognition ) 
(৩) সঠিক দৃষ্টি পরিচালনা (proper eye move- 
[16068 ) (৪) শব্দ পরিচিতির ব্যাপকতা (& wide 
recognition 8081) )! ভালভাবে পড়তে পারার প্রধান 
কথা হচ্ছে দ্রুত এবং নির্ভুল শব্দ পরিচিতি । ষাতে 
প্রথম থেকে এদিকে শিশুর মনোযোগ আকৃষ্ট হয়, তা 
দেখতে হবে। আর লক্ষ্য রাখতে হবে শিশুরা ষ'তে 
ধিকিয়ে ধিকিয়ে না পড়ে । 


এই জ্রত শব্দ পরিচিতির জন্ত ‘ক্ল্যাস কার্ডে'র ব্যবস্থা 
করা যেতে পারে। লম্বা ধরণের অনেকগুলো কার্ডে 
নানা রকম কথা বড় বড় ছাপার হরফে লেখা ধাকবে! 
শিক্ষক মহাশয় হঠাৎ যার সামনে সেই কার্ডটি তুলে -ধরবেন, 
কাডে”কি লেখা আছে তৎক্ষণাৎ তাকে ভা" পড়তে হবে। 
কাভ'গুলো অবশ্য শিশুর চোখের দৃষ্টির সমান্তরাল রেখায় 


. শ্িক্ষক-_মাঘ। ১৩৫৯ 


[ ৬ষ্ঠ বৰ্ষ: 


তুলে ধরতে হবে, তার বাইরে রা.একেবারে নিকটে হুলে,. 
ছেলেদের পড়তে অন্থবিধ। হতে পারে। ক্ল্যাস কাডের, 
কথাগডপে| পড়তে শিশুদের কম বা বেশী সময় লাগতে. 
পারে। তা ষা হোক, 'ফ্ল্যাস কার্ড” থেকে হঠাৎ বাক্যাংশ' 
গুলি পড়ার অভ্যাস করলে, অল্প ছিনেই শিশুরা এক নজরে' 
বাক্যাংশের সবটুকু পড়তে শিখবে। তাদের শব্দ 
পরিচিতির দৃষ্টিও ব্যাপক এবং প্রসারিত হবে । 

শব্দ পরিচিতির সময় বৈসাদৃস্ত জ্ঞানই শিশুদের মনে প্রথম: 
আসে। সৌসারদৃশ্তের ধারণা আসে তার অনেক পরে। 


বিচিত্র বা বিদঘুটে ধরণের কথাগুলিই শিশুরা সহজেই মনে. - 


রাখতে পারে। কারণ সে শব্দগুলি শিশুদের যনে স্পষ্ট. 
রেখাপাত করে । যেমন ‘লাঞ্ছিত’, 'ব্যাউাচি” কুপোকাত”, 
£মিশ কালো’, ধবধবে সাদা” প্রভৃতি কথাগুলো মনে' 
রাখতে শিশুদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না, বিস্ত ধ্বনি: 
বা শব্দগত মিল কথাগুলো- যেমন “নীল” ‘নল’, হিরু), 
হারু’, কু বাপু শিশুদের মনে বিভ্রান্ত আনে,, 
কথাগুলো নিয়ে ভারা কেমন যেন গোলমালে পড়ে।' 
এ ধরণের কথাগুলো মনে রাখার সহজ উপায় ছড়ার ছন্দে 

তাদের রূপ দেওয়া । যেমন £-_ 

বু, বানু, রুপু ছাহ; 

হরু, হাকু, কুণু; রাণু। 
পড়ায় বিশেষ ভাবে পিছিয়ে পড়া ছেলেদের ব্যক্তিগত- 
সাহায্যের প্রয়োজন হবে । পঠন অভ্যাসের জন্ত নিয়মিত 
£ড্রিলিংএর দূরকার । আংগিকগত কোন দৌষ ক্রটি না' 
থাকলে, ব্যক্তিগত সাহায্য ও নিয়মিত মহড়ার দ্বারা 
ছেলেদের সাধারণ পঠন অস্ুবিধাগুলো সহজেই দূর করা 
যেতে পাবে। ছেলেদের কাছে শিক্ষক যদি আত্মভোলা 
এবং অভাবুক হন, তা হলে শ্রেণীতে তার দীর্ঘ উপস্থিতি 
ছেলেদের কাছে বিরুজ্িকির হতে পাবে; সেক্ষেত্রে গঠন: 
শিক্ষার ছেলেরা আদৌ প্রেরণা নাও পেতে পারে। 


ছেলেদের কাছে শিক্ষককে সব সময় জীবন্ত ও আদর্শ হতে 


হবে, তা না হলে তার কথাগুলো শিশুদের মনে স্থায়ী 
রেখাপাত করবে না। অনেক শব আছে যেগুলির' 
চিরস্থায়ী ছবি শিশুদের মনে আঁকা থেকে যায়। সেগুলির, 
মধ্যে ধ্বনিগত, অর্থগত সমাজন্ত আবিষ্কার করে শিশুরা 


সি 


রি 


এম সংখ্যা ] 


যথেষ্ট আনন্দ পায়, তাদের কৌতুহল জাগ্রত হয়ে উঠে। 
যেমন 'ক্ুণু বুধু মূ ঝম্‌’, ‘কড় কড়া ইত্যাদি । 


ইংরাজী ভাষায় ওঁ ধরণের ধ্বনিগত সাদৃশ্য বিশ্তমান শব্দও 
আছে প্রচুর ৷ 'যথ৷—Herk, hark, the dogs do 
৪K. বাংলাতেও এ ধরণের কথার আমদানী করা যেতে 
পারে। যেমন £- 
গাছে গাছে ফিডে নাচে, নাচে কিবা রে - 
আলোর স্রোতে চারিভিতে শ্বর্ণ বিভা রে| 
অনুপ্রাস সমৃদ্ধ সমিল ছন্দও- শিশুদের কাণে ঝংকার 
তোলে । সেই ধরণের সমিল কথাগুলো শিল্তমান্রই 
সাগ্রহে পড়তে চায় ; কথাগুলো পড়তে তাদের মজা লাগে, 
কাছেই সেই শ্রুতি-সুখ-কর কথাগুলো ছেলেরা আরো 
অন্যাম্য উল থেকে খঁজে বার করতে চায়, তখনই তাদের 
সত্যিকার পড়ার মনোভাব জাগ্রত হয়ে উঠে। শ্রী ধরণের 
অনুপ্রাসযুক্ত বিস্তর কথা ইংরাজী ভাষায় রয়েছে। 
যেমন = 
[7159 fat followers fishing in February 
Fell into the fast flowing flood. 
Four foxes found fifty fat feathery fowls 
Fred, fix those foxes, said father. 
বাংলাতেও গর ধরণের শব্দ সৃষ্টি করা যেতে পারে। 
থা £= 
' ফিকির করে ফটিক যখন এলো ফরিদপুরে 
ফন্ত কাকা ফড়িং মামা চিনলো মুসাফির । 
এই ধরণের কথ! দিয়ে অর্থহীন শব সমন্বয়ে ছেলেদের 


নেতাজী বাঙালীবীর 
- বাংলামায়ের হারানো দুলাল 
. নেতাজী সুভাষ বীর ! 
তব সাধনায় টুটিল শিকল 
বন্দিনী জননীর । 
দীন ঘুচালে জাতির 
- ভীকুতার অপবাদ, 
পরাধীন কোটি ভাই-বোন তব 
পেলো মুক্তির স্বাদ । 


পঠন শিক্ষা 


. কিছুতেই স্বস্তি পায় না। 


. হবে। 


২৭৭ 


মজাদার ছড়ার বই তৈরী করা যেতে পারে। লে বইটি 
হবে একান্ত ভাবে আবৃত্তি আর সরব পাঠের জন্ত । 


এখন পঠনের স্তর তেদের কথা আলোচনা করা যাক । 
পঠনকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় যথা (৯) সরব পঠন 
আর (২) নীরব পঠন। প্রথমটি উচ্চস্বরে আর দ্বিতীয়টি 


* হচ্ছে মনে মনে নিঃশব্দে পড়া । সরব পঠনটাই শিশুদের 


পক্ষে একান্ত স্বাভাকিক ৷ "শব্দের ঝংকার শিশ্তদ্দের কাণকে 
আনন্দ দেয়, তাই শব্দের ধ্বনি যতক্ষণ: না কাণ দিয়ে 
শিশুর মর্মে প্রবেশ করে, ততক্ষণ যেন বই পড়ে শিশুরা 
এই ভজন্তে শিশুদের ক্ষেত্রে 
সরব পাঠের প্রয়োজন আছে। নীরব পঠনের প্রয়োজন 
শিশুর মনোসংযোগকে আকর্ষণ করবার জন্ত। কিন্ত 
বইয়ের. ছাপা অক্ষর গুলোর সংগে শিশুদের যখন যথেষ্ট 
পরিচয় ঘটে, তখন শিশুরা আর চীৎকার করে পড়তে 
চায়না । তখন যদিও সে নীরবে পড়ার চেষ্টা করে, 
তথাপি পুর্ব অভ্যাসের দরুণ তার ঠোট নড়তে থাকে 
সমানে । | 
. নীরব পঠন অভ্যাসকে প্রথম থেকেই উৎসাহ দিতে 
উচ্চারণ শুদ্ধির জন্ত অবশ্য সরব পঠনের যে 
প্রয়োজনীয়তা আছে, তা-অস্বীকার করা যায় না। নীরব 
পঠন মকৃসো৷ করার দন্ত ফ্ল্যাস কার্ডের আমদানী করতে 
হবে। ক্ল্যাস কার্ড নিয়ে খেলা আর প্রতিযোগিতার 
4০ পঠনের মহড়া চলতে পারে । 
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য ) 


জ্ীনীলরতন দাশ 
তব অপূর্বব ত্যাগ ও শোঁর্য্য, 
. প্ৰতিভা লোকোত্তর 
আত্মভোলা এ সুপ্ত জাতির 
| . পরশিল অন্তর । 
নব্যযুগের সব্যসাচী হে 
নেতাজী বাডালী বীর ! 
তোমার পুণ্য অন্মবাসরে 
রস্তায় নত শির। 





মোহিতলালের কবিসত্তা 
- শ্রীশিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 


লোকাত্তরিতঁকবি মোহিতলালের কাব্য সাহিত্য নিয়ে 
বাংলা সাম৷য়ক সা।হত্যে আলোচনা খুব বেশি হয়নি। 
অথচ ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে ষে কবি বাংলা সাহিত্যকে 
প্রায় অর্ধশতাব্দী যাবৎ তার কাব্যসাধনার দ্বারা সম্পদশালী 
ও শ্রীমণ্ডিত করে পেলেন--ডার সম্বন্ধে সাময়িক এই 
বিশ্বৃতির কি মানে হ'তে পারে? তার প্রধানতম কারণ 
বোধহয় এই যে তিনি কোন গোষ্টাতুক্ত ছিলেন না, কিংবা 
কোন |বশেষ, রাদনৈতিক মতবাদপন্থী ছিলেন না। 
কেননা বাংলা সাহিত্য আদ গোষ্টিকরতলগত- রাজ্মনীতির 
কবুতলগতও বটে। তাই মনে হয় ঘিনি একাত্ত নিজস্ব 
আবেষ্টনীতে বসে স্বীয় সাধনায় ধ্যানমৌন ছিলেন, তার 
সম্বন্ধে আমাদের এই সমকালীন অনাদর ও সাময়িক 
বিস্বৃতি অবধারিত। তবু বল্তে বাধা নেই. মোহিতলাল 
এ যুগেরই কবি এবং অন্ততম শ্রেষ্ট কবি। সাম্প্রতিক 
কাব্যসাহিত্যের আবিলতা। চমক লাগানো) চোখধ'ধানো 
মোহাদ্বতা ডর কাব্য সাহিত্যে নেই সত্য ; কিন্তু অনাবিল 
রসঘন কাব্যাঞ্জলীর সুর মৃছনিটি তার কাব্যের অমূল্য 
সম্পদ । জুর দেবতার কু ভ্রকুটি একদিকে তার কাব্যে 
ক্ষমা-সুন্দর প্রশান্ত হাসি নিয়ে বিদ্যমান, অন্তদিকে তেমনি 
'ল।লত-কোমল কপোল’ আর “চুড়ির আওয়াজের ঝুন্‌ ঝুলি 
।নয়ে, ‘অশ্রুজ্জল-আ্দ্র জীবন মকুভূর অপূর্ব লালিত্য 
নিয়ে স্বর্গ সুধার চির-অম্লান মাধুরিটাও তার কাব্যে 
বন্তমান। মো।হতলালের কাব্যধারা অন্গধাবন করতে 
গেলে এখানে অপ্রসাংগিক হলেও আধুনিক কাব্য ও 
সাম্প্রতিক কাব্য সাহিত্যের মূল সুত্রটি আমাদের ছানা 
প্রয়োজন । 
. শবযৌবনঘবীপ্ত যুরোপের নবীন ধন্তন্ত্র যেদিন 
ভারতবর্ষের পটভূমিতে দেখা দিল সেদিন সারা ভারতবর্ষে 


সামস্ততন্ত্রের জয়জগ্কীর। কিস্ত বাংলার সামস্ততদ্ত্ 
তখন চরম পরিণতি লাভ করে জীর্ণ অবস্থায় আত্মপ্রকাশ 
করেছে । তাই সেই ভাঙস্ত সামস্তস্তরের সঙ্গে যখন 
নবযৌবনদীপ্ত স্বরোপীর ধনতগ্রের সংঘাত লাগলো তখন: 
সেই প্রথম সংখাতেই ত ভেংগে চুরে খান্‌ খান্‌ হয়ে গেল। 
কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে ধনতন্ত্রের সে সংঘর্ষও 
বিপ্লবীশক্তি নিয়ে বাংলায় এসেছিল--এনেছিল নতুন 
অর্থনৈতিক সম্ভাবনা আর নতুন জগতের ভাবধারা ॥ 
আর তারই ফলে বাংলা কাব্যের যে বিদ্ময়কর পরিণতি 
তাহাই আছ বাংলার কাব্য সাহিত্যকে বিশ্বের দরবারে 
শ্রেষ্ট সাহিত্যের পর্য্যায়ে নিয়ে এসেছে । এবং এই প্রসংলে ' 
স্মরণীয় যে তৎকালীন বাংলাদেশের সামাজিক সংগঠনের! 
কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ফলে. এ পরিণতি আরো ক্রততর 
হয়েছিল। 

মাইকেল মধুসুদন বাংলা কাব্যে ষে নতুন রীতির 
প্রচলন করলেন তার সবচেয়ে লক্ষণীয় গুণ বিদ্রোহ ও 
গতিবেগ । হেম-নবীন তারই বিধৃত পথে ছু্যনীয় 
প্রাণাবেগে বিচরণ করেছেন মাত্র। কিন্তু বাংলাদেশের, 
সাংস্কৃতিক ও সামাছ্িক বিবর্তনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের, 
আবির্ভাব বিস্ময়কর এবং আরো বিস্ময়কর যে একটি মাত্র 
কবির কাব্য সাধনায় একটি প্রাদেশিক ভাষা বিশ্ব 
সাহিত্যের দরবারে স্থান পেয়ে গেল। আর ব্রবীল্দ্র কাব্য- 
সাহিত্যপরিধিতেই বাংলা আধুনিক কাব্যের জন্ম) 
আধুনিক কাব্য সাহিত্যের দোষগুণ আলোচনার স্থান এ 
নয়-তবুও সংক্ষেপে বলা যায় বাংলার সাম্প্রতিক বাঁ 
আধুনিক কাব্য সাহিত্যের দুইটি ধারা বর্তমান। বিদেশী 
সাহিত্যের আওতায় একদল কবি-সাহিত্যিক বর্তমান 
মধ্যবিত্ত মানস সংকটের তথা বিশ্বব্যাপী মন্দাবাজারের,, 


1 সংখ্যা] 


রাষ্ট্র সংকটের রূপ রূপায়ণে ব্যস্ত আর একদল অনিবার্য 
সামাজিক বিবর্তনে যাস্ত্রিক সভ্যতার ক্রম প্রসারের ফলে 
প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি-সংকটের যে অপরিহার্য্য রূপ, 
যে ক্ষয়িষ্ণুতা, যে নোতংৰ্ম্মসাদ্বের উদ্ভব, তা থেকে মুক্ত হয়ে 
এ সমাজ জীবনকে নতুন এঁতিহের পথে এগিয়ে নেবার 
এঁকান্ভিক কামনায় উদ্বদ্ধ। এই শেষোক্ত দ্বলের মধ্যে 
আমরা এমন দু'এবজন কবির সন্ধান পাই যারা বর্তমান 
সমস্তাটি অনুভব করেছেন হৃদয়ের সমস্ত দরদ দিয়ে-_কিন্তু 
তার সুতীব্র অনুভূতি সত্বেও ক্ষয়িফ্ণুতার পথে এগোননি 
কিংবা বিপ্লব-ধিল।সীও হয়ে ওঠেন নি। ' লোকান্তরিত 
কবি মোহিতলাল তাদের মধ্যে অন্কতম--এবং প্রধানতমও 
বটে। একালের বাংলা কাব্যভংগীর বীতি প্রবর্তকদের 
মধ্যে সত্যেন দত্ত, নগুরুল শ্মনণীয় সন্দেহ নেই কিন্তু 
মোহিতলালের নামও সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য । মোহিত- 
লালের কাব্য সাহিত্য আঙ্গিকের পরিবর্তনেই সফল বা 


আধুনিক হয়নি-ত্তার, যৌলিকতা৪ অন্ুধাবনধোগ্য | ' 


কিন্তু তার কাব্যসাহিত্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো 
তার খাঁটি বাঙ্গালী রূপ। নিছক স্বপ্নবিলাসে তিনি 
বিভোর নন, বাংলা কালচার ও বাঙ্গালী সংস্কৃতির 
উদ্বোধনেই তিনি সতত সচেষ্ট বা যত্ববান ছিলেন এবং 
বাংলা নবধুগের কি বৈশিষ্ট্য তা হয়ত বা তার কাব্য 
সাহিত্যে পরিপূর্ণ রূপে ধরা পড়েনি_-এ সংশয়েই তিনি 
ভার জীর্ণ ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও লিখেছিলেন “বাংলার 
নবযুগ ও বংকিমচন্ত্র “বাংলার নবযুগ ও স্বামী বিবেকানন্দ” 
আর ‘বাংলার নবযুগ ও রুবীন্দ্রনাথ” প্রস্ৃতি প্রবন্ধ । 
আর এই দুশিবার আশাই হয়ত বা শেষ পর্য্যন্ত তাকে 
স্থতাক্ষ ধীসম্প্ন প্রাবন্ধিক করে তুলেছিল 1.6 2০176 

কেউ কেউ বলে থাকেন যে কবি মোহিতলালের 
কার্যের মুল ধর্ধ হচ্ছে ভোগ এবং দেহ বিলাসই ছিল তুর 
কাব্য জীবনের চরম ও পরম ধর্শ। এ উক্তি নিঃসন্দেহে 
তর্ক সাপেক্ষ ও বিচার সাপেক্ষ। কিন্ত ভোগ অর্থে 
আমরা ষদি বুঝি জীবনকে ভোগ, তবে এ কথা স্বীকার্য্য 
যে এ পৃথিবীতে জীবনকে তার সমস্ত রূপে রসে পন্ধে 


মোহিতলা'লর কবিসত্তা ং 


বর্ণনায় ভোগ করবার আনন্দ-উচ্ছল উন্মাদনা প্রতি মনুষ্য 
হয়েই সঞ্চারয়মান এবং স্বাভাবিকও। তাই মোহিত- 
লালের কাব্যে ষখন ফুটে ওঠে £ 
«কারে চেয়ে ঠেলে দাও পর্মান্ন রে চিরুভিখারী 
আনন্দের ক্ষণ অধিকাপী 
মহাশন্তে ফিরে যেতে একি তোর প্রাণাস্ত প্রয়াস? 
সে ষে তোর নিত্যসত্তা, সে যে তোর অস্ভিম আবাস ! 
চির অভিশাপ সেই অন্তহীন আয়ু 
জীবন সৌভাগ্য তোর, নাম পরমায়ু 
আনন্দ বিহ্বল বিধি একবার ণিব্বিচারে করিয়াছে দান 
ওরে ভাগ্যবান 1» 
তখন কবিকে আমরা দোষারোপ করতে পারিনে। কিন্তু 
যে কবি আবার বল্‌তে পারে £ 
“আমারে করেছ অন্ধ, গন্ধধূমে দ্রেহধুপাধার 
মাদক সৌরভে তার চেতনা হারার 
বিষরস পান করি” স্বাদ পাই স্বরগ-সুধায় 
চিরবন্দী আছি তাই স্বপন কারায়।» 
কাজে কাজেই যিনি বিষরস পান করে স্বরগ সুধার 
স্বাদ পান কিংবা «যে বেদনা কণ্ঠে মোর গীত হয়ে বাজে” 
তাকে শুধু দেহসর্বস্ব ভোগবিলাসের কবি বলা শুধু 
অহেতুকই নয় অন্তায়ও। কেননা তিনি ছূর্দমনীয় 
ভাবাবেগে জীবনের রূপকে শুধু ভোগ করতেই চাননি-_ 
‘যে রূপের ধ্যান লাগি যোগী করে শ্মশানে বসতি’ সে 
শুধু স্বপ্ন বিলাস নয়, তার মধ্যে পাওয়া যায় কবি মোহিত 
লালের সুগভীর জীবন বোধ,_ জীবনের প্রতি গভীর 
মমতা আর তার জন্ত যে মননশীলতার প্রয়োজন, যে] 
কঠোর সাধনাব্রতের প্রয়োজন তা একমাত্র তার মত 
কবি বলেই সম্ভব হয়েছিল এবং সেজন্তই ভার কাব্য 
সাধনা তার জীবনবেদের পরিপন্থী নয়। এইখানেই বি 
মোহিতলালের সার্থকতা । আর সেজন্যই ভরসা রাখি 
আবার কোনদিন ভাংগা বাংলার সাহিত্য মোহিতলাসের 
কাব্যসুধা তথা সাহিত্যস্থধা পান করে নবকলেবরে ফুলে 
ফলে, রূপে রাস ভরে উঠবে । 





সন কে কে উদ | 


| যোগ্য অর্থ ও সম্মান দিয়া বৃভূক্ষু শিক্ষককে কর্তব্য উদদ্ধ কর। 


স্বপ্ন দেখি ঃ 

ছুটে চলে সৈনিক দেশে দেশাস্তরে__ 
প্রশান্ত ভাস্বর দৃষ্টি, 

অন্তরে সুপ্ত বেদনার বহ্নি জালা) 
কণ্ঠে আকুস আহ্বান £ যুক্তি চাই। 
দলে দলে সাড়া দেয় সেই আহ্বানে, 
কিশোর কিশোরী, তরুণী তরুণ ঃ 
মুক্তিমন্ত্র কণ্ঠে নিয়ে এগিয়ে চল 

দিক হতে দিগত্তরে-__ 
অতিক্রম করে দুলঘ্য পর্বত, 

_ যাপন করে তমসাচ্ছন্ন বিনিজ্্ রজনী । 
অনাহারে, অনিন্ায় দিন কেটে যায়, 
দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি; 
অন্তরে মুক্তির আকুল পিপাসা; 
দেহে অমিত বল, বক্ষে দুর্জয় সাহস, 
ছুটে চলে সৈনিক, সাথে তার অগণিত সেনা । 
স্বপ্ন ভেঙে যায় উৎসবের শংখ ধ্বনিতে ; 
বাজে বাশী, ওড়ে নিশান ; 

. রোল ওঠে আনন্দের ই 


আলোক মালায় সজ্জিত চারিধার, 
সংগীত মুখরিত উৎসব প্ৰাংগন ...-.- 


প্রাংগনের বাইরে ও কারা ? 
পথে পথে ঘুরে ফেরে, গৃহহীন .যাযাবু ? 


এ যুগের কবি 
এ যুগের কবি কাব্য লিখবে মাটীর পৃথিবী নিয়া, 
খুলায় কাদায় গড়া যে পৃথিবী শক্ত কাকর দিয়া। 


দিলি ন RE 


এ যুগের কবি কম্ব, কণ্ঠে গাইবে তাদের কথা, 
দস্তীর পায়ে মাথা কুটে যেথা লাঞ্ছিত মানবতা । 
শিশু ভগবান হায়, 

ধুঁকে ধুকে মরে যায় 


এক ফটা দুধ কচি মুখে তিন দিন জুটেনি কো যথা । : 


এ যুগের কবি খুলবে যুখোস সব শয়তানদের, 
চূর্ণ করবে মনের গহনে গোপন পশুত্বের। 


'ভ্রীশান্তশীল দাশ ' 
কে ওই কাদে উৎসবের আনন্দের মাঝে ? 
শোনা যায় কার কাতর বিলাপধ্বনি ঃ 
ভগবান | অ'র কত দিন, | 
কবে শেষ হবে এ যন্ত্রণার ? 
শাসনের ভারে ভারাক্রান্ত মান্য, 
কারাগার ভেদ করে জাগে হতাশার আর্তনাদ ; 
ধুমায়িত অসস্তোষ, 
ক্ষু জনতার বুকে উচ্ছ ংখলতার বীভৎস বূপ £ - 
শান হয়ে আসে আনন্দের গান, 
উৎসবের আলো হয়ে আসে স্তিমিত, 


সৈনিক! কোথা তুমি? 
কোথায় তোমার সেনাদল ? 
তুমি ফিরে এসো, 
ব্যথিত নরনারী তোমায় ডাকে £ 
তুমি ফিরে এসো; 
তোমার সাধনা সফল করো, 
সফল করে তোলো তোমার স্বপ্ন; 
শেষ হোক মানুষের দুঃখ রজনী, 
শেষ হোক ব্যর্থ উল্লাস । 
শ্রীপ্রভাকর মাঝি 
নাশবে পাপের পুরী | 


. খাটবে না জারিজুরি, 


শুষ্ক অধরে এক ফালি হাসি ফোটাবে বঞ্চিতের। 

এ যুগের কবি পরোয়া করে না, ধারে. না সে কারো ধার । 
সত্যের.পথে চলতে করেছে কঠিন অঙ্গীকার । 

বোবা মানুষের গান 

নিয়ে তার অভিমান 

অগ্নি-আথরে লিখে লিখে যাবে বুকের বেদনা তার। 


এ যুগের কবি আকাশে ফেরে না, ভোলে না চাদেরে দেখে, 


বনে বনে শিস্‌ দিয়ে যায় নাকো ফুলের পরাগ মেখে। 


. ব্যথার চোখের জল 


করেছে তায় পাগল: 
নিতে বা ভাবীকে 


_ ততমত 


Pmt 


॥ 


ব্যাথার সবুর 


শ্রীকামাখ্য। সরকার 


দামোদরের তীর বাহিয়া চলিয়াছে চারিটী লোক ; 
সঙ্গে তাহাদের বাগ্ধযন্ত্র। আগমনী সুর বাজাইতে 
বাছ্াইতে চলিয়াছে তাহারা । শারদীয়া পৃঞ্জার বরাতী ৷ 

ভরা বর্ষার তুফানে শীর্ণ দ্রামোদরের বুক কুলেকুলে 
ভরিয়া উঠিয়াছে। ছুকুল ছাপাইয়া বহিয়া চলিয়াছে 
শ্রোতের গভি। বাজনাওয়ালাদের বাস্যের সুর নদীর 
ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্রোতে যেন নাচিয়া নাচিয়া চলিয়াছে, কাহার 
আগমনীর ইঙ্গিতে রাগিণীরু মধুর মায়া ছড়াইয়া ৷ শারদীয়া 
পূজার আজ ষঠীতিথি। দ্ীপালি গ্রামে এই মহা উৎসবের 
সুর একপক্ষ কাল আগে থাকিতেই বাজিয়াছে। গ্রামে 
মাত্র একখানি পুজা হয়। প্রাচীন যুগের পূর্বপুরুষদের 
প্রবর্তিত পদ্ধতি এখনও চলিয়া আসিতেছে । 

ছুপরের দিকে গ্রামের ছেলে মেয়েরা নতুন জামা 
কাপড় পরিয়া সাজিয়া গুছিয়া উৎসুক হইয়া আছে কথন 
বাছনাওয়ালারা আসিবে ।  উৎকষ্টিত মন প্রতীক্ষায় 
অধীর । বিভিন্ন বাছ্ছের এঁক্যসুরের ক্ষীণ রেশ দূর হইতে 
বাতাসের বুকে ভাসিয়া আসিতেছে । মন্টু একটু আগেই 
ছুটিরা গেল, পরক্ষণেই আবার সকলের মাঝে ফিরিয়া 
আসিয়া বলিল, এই সব ছুটে আয় ওঁ দুরে বাজনাওয়ালারা 
আসছে। সকলেই কিছুটা পথ আগাইয়া যায়। 

তিন দিন পরে বাজনা ওয়ালার] আজ দুপুরে আসিয়া 
দীপালি গ্রামে পৌঁছাইল। পুজা মণ্ডপে ঈ।ড়াইয়া তাহারা 
বাজাইভে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের দিকে দেখিয়া 
মনে হয় দীর্ঘ পৎক্লান্তিও যেন অতি তুচ্ছ ; সুরের অর্ঘ্য 
মায়ের চরণে নিবেদনের আন্ুতিতে সমস্ত তুচ্ছতা যেন 
কোথায় লীন হইয়! ভক্তির মাধুর্য্য আনিয়া দিয়াছে। ক্লান্তির 
মাঝেও উদ্দম। বিপুল আনন্দের মহৎ আয়োজন । 

হ্যারে গোপাল, & যে বাঁশী বাজাচ্ছে ও লোকটা 
নতুন নাঃ? 

তন্ময় গোপাল নীহারের প্রশ্নে ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি 
জ্বানায় । 

কিছুক্ষণ“বাদে বাজনা থামাইয়া সকলে প্রণাম জানায় 
মায়ের চরণে । তাহার পর উহাদের লক্ষ্য করিয়া নানান 


প্রশ্ন চলিতে থাকে, কিগো কেমন আছ সব? দেশ ঘরের 
খবর ভাল ত ?’ ইত্যাদি । 

বিশ্রামের পালা শেষ করিয়া তাহারা জমিদার বাবুর 
বাড়ী ষায়। তাহাদের খাওয়ার তদারক. করিতে করিতে 
জমিদার বাবু উহাদের মোড়লকে জিজ্ঞাসা করেন, খহ্যা 
কানাই, ও লোকটি কে?” নবাগত বাজনাওয়ালার প্রতি 
তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 

কানাই বিনীত স্বরে জবাব দেয়, ‘বাবু ওর নাম শিবু, 
ওর ঘটনা বড় করুণ।” পাতের ভাত কয়টি মাখিয়া 
লইয়া কানাই পুনরায় বলিতে আরস্ত করে--খুলনা জেলার 
কোন গাঁয়ে ছিল ওর বর । শিবু, বৌ আর একটি ছেলে 
নিয়ে ওর সংসার । 
ঘটনাটুকু বলবার আগে সে একবার শিবুর দিকে তাকায় । 
‘ও কি শিবু, ভাত মেখে বসে আছিস কেন; নে, নে 
খেয়ে নে!’ “কি এক মারামারি কাটাকাটি লাগল দেশে’, 


কানাই আবার বলিতে আরম্ভ করে _হায়, কত লোকের 


সব বাড়ী সোনার সংসার পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তার আর 
লেখা জোখা নেই বাব, । শিব,ও সব হারিয়ে দেশ ছেড়ে 
প্রাণটুকু বাঁচিয়ে চলে আসে, তারপর ঘুরতে ঘুরতে 
আমাদের গায়ে এসে পড়ে। সেই থেকে ও আমাদের 
দলেই বাশী বাজায় | কানাইয়ের মুখে শিবুর কাহিনী 
শুনিয়া জমিদার বাবুর চোখ আর্ত হইয়া উঠে 

যী কাটিয়া ষায়, আসে সপ্তমী, অষ্টমীর পুণ্য তিথি 
অবসানে আসে নবমী । দীপালি গ্রামে নবমী পুজার 
আড়ম্বর অন্ত দিনের পৃজ্জার চাইতে একটু বেশী। দিনের 
পৃ্জা শেষ হইয়া সন্ধ্যারতির আয়োজন চলিতেছে । ' 
অগণিত অনসমাবেশে পুজামণ্ডপ ভরতি । 

পৃজারীর হাতের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল । ধীরে ধীরে পঞ্চ- 
প্রদীপের পাঁচটি উজ্জ্বল শিখা জলিয়া উঠিল । নৃত্যকুমারাঁ 
আলোক কন্যার ন্তায় চঞ্চল চপলভঙ্গীতে সে আলোকশিখা 
পৃজারীর কম্পিত হাতের মধ্যে নাচিয়া চলিল। মায়ের 
প্রতিমুত্তির ছায়া তাহারি তালে তালে কাপিতে কাপিতে 
একবার উচু, নীচু আবার আশে পাশে, শেষে আবার মায়ের 


চা 


২৮২ 


মৃতির মধ্যেই মিলাইয়া যাইতে লাগিল । 

পু্জামগ্ডপের আটচালায় দ'ড়াইয়া বাজ্দনার নেশায় 
মাতোগ্ার! চারিটি পোক বাজাইয়া চলিয়াছে ১ আত্মহারা ! 
বাশী মুখে শিবু মুচি বাজাইতেছে তাল লয় হীন এক সুর। 
সে সুর কি হৃদয়ের তন্ত্রীতে বেদনার স্পন্দনে * সুপ্ত ব্যথার 
গভীর আকুতি লইয়। বঃশরীর সুরে, তালসয়ের বাধন ছেঁড়া 
মুখর ব্যক্ততার ছন্দহীন প্রকাশ ] সান্ধ্যারতির সু5নাতেই 
শিবু যখন বাশী,ত ক. দেয় তখনি যেন তাহারি সুর হারাইয় 
যায়। প্রথমটা যদিও সে ভাল ভাবেই বাঙ্াইতেছিপ, 
তবু কিছুক্ষণ পরে সব যেন কেমন গোলমাল হইয়া গেল। 
চেতন মন যেখানে নিজের ক্রিয়া হারাইয়া ফেলে, অবচেতন 
মন সেখানে সক্রিয় হইয়া উঠে। শিবু যতই নিজেকে 
হারাইয়া ফেলিতেন্ছল এই আলোকমালা শোভিত যৌন 
পরিবেশের মাঝে ততই তাহার মনে পাল তুলিয়া ভাসিয়া 
উঠিতেছিল অতীত শ্বতির ডুবিয়া যাওয়া তরীখানি"। 

সে বৎসর সেও বাজাইতে গিয়াছিল তাহার গ্রাম হইতে 
কিছুদূরে। সেদিন তাহার সব ছিল, ছিল সাধের বাশগীর 
ছন্দময় স্বর। ঠিক সেদিনটাও আজকের মত নবমী তিথি। 
প্রাণের আবেগে শিবু বান্জাইতেছিল। হঠাৎ তাহারি 
গ্রামের কে একজন আসিয়া বজিল। ' ওরে শিবু, 
তাড়াতাড়ি চল, বড় সর্বনাশ হয়েছে? । 

কি হইয়াছে শিবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। কারণ 
সে জানিত, ষে সর্বনাশের কালো ছায়া ওত পাতিয়া 
আছে, তাহার ক্ষুধিত আত্মার একদিন প্রলয় প্রকাশ 
হুইবেই। তবু নিজের দেশের মাটির মায়া ছাড়া কি যায়? 


+ সে তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসে। গহন রাত্রির বুকে নিভত্ত 


আগুনের ছোট বড় টুকরাগুলি বাস্ত ভিটার উপর পড়িয়া 
রহিয়াছে । রক্তাক্ত দেহে বোঁটা আর ছেলেটা, উঃ সে দৃষ্ত 
এখনও আতঙ্কে শিরায় শিরায় শিহগিয়া উঠে । শুধুই কি 
তাহার ঘর, আরও কত লোকের সর্ধনাশ শিবু নিজের 
চক্ষে দেখিয়াছে। সেই রাতটুকু কোনমতে কাটাইয়া 
পরের দ্বিন যা হ’ক করিয়া বো, ছেলের সৎকার করিয়া, 
সাতপুরুষের স্থৃতির শ্যামল ছায়াবৃত ভিটেমাটা ছাড়িয়া শিবু 
পথে বাহির হয়। মানুষকে মারিয়া, সর্বহারার করুণ 
ফ্রন্দনে যেখানে বাজে উৎসবের মত উল্লাস, পোড়া ভিটের 


শিক্ষক-_মাঘ, ১৩৫৯ 


[ষ্ঠ বর্ষ 


কুক্ষ মাটিতে যেখানে গড়িয়া উঠে দত্ভিত সোধ, তাহার 
ভিত কি এ বিরদ্ধ মানবমাত্মার দ্বীর্ঘস্বাসে টলিয়া উঠিবে 
না? শিবু জনে, তাহার মত আরও লক্ষ লক্ষ নিঃম্বঙ্জন 
জানে, আজ্দকে যাহারা তাহাদের সোনার সংসার পোড়াইয়া 
দিল, কালকে চলার পথে এ কাচা রুক্তপোড়া, & ভিটের 
স্তপীরুত পোড়া ছাই, আবার আগুন হইয্না জ্বলিয়া 
উঠিবেই উঠিবে। ভগবানের স্থষ্টি কি খেয়ালের বশে ধ্বংস 
করা যায়? ওঁ ঘুযস্ত ছাইয়ের আগুণ পড়িয়া রহিল মহা 
কালের বুকে সাক্ষা হইয়া; যাহার! নিজের হাতে এ 
আগুন জ্বালাইয়াছে, আগুণ আবার তাহাদের হাতে 
ছুব্বিনীত পিপাসার লেলিহান শিখায় জিয়া উঠিবে। 


আরতি কখন থামিয়া গিয়াছে শিবু জানে না। অস্ত 
সকলে বাজনা থামাইয়াছে, শিবুর কিন্তু জ্ঞান নাই। 
তাহার মর্্ম বিগলিত কাহিনী আজ সে বাশীর সুরে 
ওঁ মৃন্ময়ী দেবীর বুক ভাঙ্গিয়া পৌছাইয়া দিতে চায় যে 
গিগীশৈলে এ পাষাণ মৃত্তি চিন্ময়র্ূপে অধিষ্ঠিত । বাঁশীর 
সুরে যেন আর একটি কথা ধ্বনিত হইতেছে, ব্যথার 
সুরের সেই গান। কেন? সব থাকিতে এ সব হাজার 
অভিশাপ, ক্ষমাহীন কুপ্রের কঠিন কটাক্ষে তাহারা যেন 
নিষ্কৃতি না পায়। 

সতন্ভত! সকলেই একদৃষ্টে চাহিয়া আছে শিবুর 
দিকে। তাহার করুণ রাগিনী কি কাহারও বন্দরে 


. এতটুকু স্পর্ণ করিয়াছে? নেতো কাঠাকেও জানাইতে 


চাহে না। সে যে শুধু সহই করিয়াছে, প্রতিবাদ 
করেনি ত। তবে কেন আজ্দ তাহারি অপক্ষে হৃদয়ের 
পৃ্জত বেদনা ব্যথা সুরে বীশীর মুখে রূপ লইয়াছে ? 

সকলেই দেখিল মায়ের মুখের হাসিটুকু কখন ধীরে 
ধীরে মিলাইয়া গিয়াছে; সে কি কালকের বিজ্রয়ার কথা 
স্মরণ করিয়া, না প্র মুচির সুরে লক্ষ লক্ষ উৎপীড়িত 
মানবাস্মার আর্জি শুনিয়া। - 

মায়ের পবিশ্র চরণাস্ৃত শিবুর গায়ে ছিটাইয়া দেন 
পুজ্জাযী ৷ 


পশ্চিমাকাশ হইতে একখণ্ড ছেঁড়া কালো যেঘ ইহারি 
মধ্যে কখন আসিয়া নবমীর চাদকে গ্রাস করিয়াছে । 


প্রান্তিক 


শ্রীনীহার রঞ্জন সিংহ 


ক্লীতিমত হাত পেকেছে বলতে হবে। তিরিশ বছর 

চলেছে ভার একটানা এই পড়ানো! পড়ুয়া ছেলেদের 

নিয়েই তার দিন কাটে । বাইরে হতে দেখলে মনে হয় 

একঘেয়ে তার জীবন । বছরের পর বছর ছেলে ও বই 

ভু-ই বদল হলেও উল্টে পাণ্টে সেই একই পড়া--একই 

'উপদেশের পুনরুক্তি দেখে একটা নৃতনত্বহীন জীবন মনে 

হুলেও, তা কিন্তু ঠিক নয়। 

্ষকাস্তবাবু প্রতি ছেলেটির মনের খবর নেন তাদের 

সঙ্গে ছেলেম'ম্বষি মন নিয়ে। যার ফলে নিত্য নূতন হয়ে 

ওঠে তার জীবন। বয়স তার অনেক হলেও সাংসারিক 
[অভিজ্ঞতা প্রায় নেই বললেই চলে । ছেলেদের সঙ্গে 

মিশে মিশে তিনিও যেন মনে প্রাণে ছেলেই হয়ে 

গেয়েছেন 

দিন পৌঁষমাসের সংক্রান্তি । ছেলেরা মেতেছে 

বন-ভোঙনে। গ্রামের প্রান্তে নদী। তারই তীরে একটা 
। অশথ গাছের তলায় চলেছে হস্তা হাসি খুণী আর রান্নার 
আয়োজন । 

দ্বিতীয় প্রহরের স্র্য চলে পড়েছে; হঠাৎ স্র্যকান্ত 
বাবুর আবির্ভাব । 

_-কিরে ! তোদের হচ্ছে কি এখানে? 

--এই, বন-ভোজনের জোগাড় করছি, স্তার ! 

__কি রান্না হচ্ছে ? 

--খিচুড়ী, মাছভাজা, পাঁপড় ভাজা 

কিন্ত তার আর বলা হলো না। হস্তদত্ত হয়ে ছুটে 
1 আসে নিরঞ্জন | হাকতে হাকতে বলে ওঠে, 

_হরিহর | হুরিহর ডুবে যাচ্ছে নদীর জলে! 

হঠাৎ স্ুর্যকাস্ত বাবুকে দেখে, কথা কয়টি বলেই, নিরঞ্জন 
'চুচমকে ওঠে! সবাই লাফিয়ে ওঠে-- চেঁচিয়ে ওঠে | 

--এ্রাযা, বলিস্‌ কি? 

নিরগ্রনের উত্তরের অপেক্ষা না করেই সবাই ছুটে যায় 
নদীর দিকে। মাষ্টার মহাশয়ও । 

কিনারায় সবাই উপস্থিত হয়ে দৃষ্টি ফেলে নদীর জলে। 


ুর্যকাস্ত বাবু স্কুলের মাষ্টার । ছেলে পড়ানোয় ভার দেখতে পায় না কিছু। পঁচিশ ত্রিশজনের উদৃগ্রীব চোখ | 


খুজে বেড়ায় নদীর এদিক ওদিক | 

স্র্য কান্ত বাবু বলে ওঠেন, 

_ডুবে গিয়েছে! এখনো ভেসে ওঠেনি! ভোমরা 
কে কে সাতার জানো ? এস. এস, নেমে পড়ি । 

কেউ কিছু বলবার আগেই সূর্যকাস্ত বাবু নেমে পড়েন 
জলে। পু 

অন্বেষণ চলে । 

যতদুর সম্ভব চতুদিকে দৃষ্টি রেখে খোঁজার বিরাম 
নেই। স্রোতে দুরে ভেসে যাওয়াও অসম্ভব নয়। নদীর 
কিনারার জল ভেঙ্গে, ধীরে ধীরে স্র্যকাস্ত বাবু এগিয়ে 
চলেন, ছেলেদের নিয়ে। বেশীর ভাগ ছেলেই তার সঙ্গে 
চলেছে! নিরপ্রন আরও কেউ কেউ যারা সশতার জানেনা 
হয়তো, তারা পাশ কাটিয়ে পেছিয়ে পড়ে। অনেকক্ষণ 
নদীর ধারে দাড়িয়ে শেষে ফিরে আসে বন-তোজনের 
আস্তানায় ৷ 

রান্না প্রায় শেষ হয়েছে ! কিন্তু খাবে যারা তার] তো 
নদীর জলে খঁজে বেড়াচ্ছে হরিহরকে। বন ভোজনের 
আনন্দ উৎসবের মধ্যে এ একটা বিশ্রী আর সাংঘাতিক 
ব্যাপার । 

জনকয় যারা নদীর ধার হতে ফিরে এলো, তার! রান্না 
করা দ্বিনিষগুলোর চারিদিকে বসে ভাবে, “তাই তো; 
এখন কি করা! ষায়। রান্নাও জুড়িয়ে যায়, ক্ষিধেও লাগে । 
অথচ মাষ্টার মহাশয়ের ওদের নিয়ে ফেগার কোন লক্ষণ 
দেখা যায় না। তার ওপর এই বিপদ ! 

যারা বসেছিল, অতিষ্ঠ হয়ে উঠে পড়লো | বেরিয়ে 
পড়লো নদীর -দ্বিকে, যে দিকে মাষ্টার মশায় আর ছেলেরা 
খুজে বেড়াচ্ছে হরিহরের হয় তো বা মৃত দেহ! জিনিষ 
পত্র পাহারায় রইল নিরঞ্জন। বললে, 

তোরা শিগগির করে ফিরবি কিন্তু! 
করিস নে। 

নিরঞ্জনের হঠাৎ ক্ষুধার বেগ গেল বেড়ে। সে 
চারিদিকে তাকিয়ে; একখানা পাঁপড়ের টুকরা যুখে দিল । 


দেরী 


২৮৪ 


ভার HET এলো অশধ গাছের, 
আড়াল হতে। পে বন্লে, 
এ শক্ষিধে সত্যিই পেয়েছে ভাই, দেখি, মাঝ ভাজা 

ক্রমে দুজনে রীতিমতই খাওয়া সুরু করে দে দেয়। ফিস্‌ 
ফিস্‌ করে চলে তাদের পরামর্শ । | 

অশখ গাছের আড়ালে বসে গেল নবাগত ছেলেটা! 
পাতা নিয়ে। নিরঞ্জন ঢেলে দেয় খিচুড়ী তার পাতে । 
তার খাওয়া হয়ে গেলে নিরঞ্জনকে সে করবে পরিবেশন । 
বলে, চট্পট্‌ খেয়ে নে! ূ 

ঘন্টাখানেক চেষ্টা চলে। হরিহরের কোন সন্ধান 
মেলে না। - শেষে অত্যন্ত প্ররিশ্রান্ত হয়ে ছেলের দল নিয়ে, 
হাছতাশ করতে করতে, সুর্যকান্ত বাবু ফিরে আসেন অশথ 
তলায় । 

শীতের দিনে বছক্ষণ ভিজে কাপড়ে থেকে তার দ্বেহ 
ঠক্‌ ঠক্‌ করে কাঁপছিল। তবু দেহের দিকে তীর দৃষ্টি 
ছিল না। হরিহরকে যে বাচানো গেল-না, এমন কি 
তার' দেহটাও যে পাওয়া গেল না, এই ছুঃথই তার সমস্ত 


ইন্জপ্রস্তে 
ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন দুর্গে খসে পড়ে শিলা 
* একে একে প্রতিদিন ধরণীর বুকে । 
নীরবে হেরিছে কাল এই ধ্বংস লীলা; 
সন্ধানী খঁজিছে তথ্য অসীম কৌতুকে। 


বিস্ময় রহস্যে ভরা আজি ভগ্ন ভূপ। 

- পরিখা মক্জিয়া গেছে কোন যুগে কবে । 
তবু যেন রহি রহি স্থৃতি গন্ধ ধূপ 

বহি আসি কহে, ইহা ইন্দপ্রস্থ হবে । 
মেঘ মন্দ্রে শুনি যেন ভেরীর নিনাদ । 
যুধিষ্ঠির যশোগাঁন উঠে চারিভিতে। , 
ঈর্ষাহ্থিত দুৰ্য্যো ধন গণিছে প্রমাদ 
যুদ্ধের স্থচনা বচে-আভাষে ইঙ্গিতে ৷ 
হোথা শুনি ধৃতরাষ্ট্ সঞ্জয় সংবাদ 
কাদে, ‘তদা না সংশয়ে সে বিজয়ায়” বলি । 
পাণ্ডব নিধন আর রাজ্য ভোগ সাধ | 
পুত্রের, বুঝি হ’ল বিফল সকলি। 


শিক্ষক-_মাঘ। ১৩৫৯ 


পিপিপি 


[৬ষ্ঠ বর্ষ 


মনকে ব্যথিত ও আচ্ছন্ন করে তুলছিল।. 

সুর্বকাস্ত বাবু ধীরে ধীরে চুল্লীর দিকে এগিয়ে এলেন, 
দেহটাকে একটু গরম করে নেবার জন্যে । কিন্তু ওকি! 
চুল্লীর পাশে অশথ গাছের পেছনে, কে ওই থিচুড়ীর সঙ্গে 
পাঁপড় ভাক্কা মুখে পুরছে ? | 

বন্্পাতের মত চেঁচিয়ে উঠলেন মাষ্টার মশায়, 
--হরিহর ! 

অৰ্দ্ধ ME RC Re EN RR 
চোখের বাইরে পালিয়ে গেল । 

সর্য্যকাত্ত বাবু পলকহীন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলেন 
হুরিহরের ছুটে চলার পথে। মনে জাগলো হঠাৎ, ছেলে- 
বেলার মনের একপ্রান্ত, ষে প্রান্ত হতে হয়েছে তার-চির 
নির্বাসন। তাকিয়ে দেখলেন নিরঞ্জন মুখচুণ করে বসে. . 
আছে অপরাধীর মত। মুহূর্তকাল চিন্তা করলেন । ভার, 
পরেই “হো হো” করে হেসে উঠলেন। বললেন, 

_দে দে, তোরা খেতে দে! ঢেলে ফেল পাতায় 


পাতায় খিচুড়ী আর যাছভাজা ! যা, ডেকে নিয়ে আয়; 


হুরিহরকে ! 


শ্রীবেণু গঙ্গোপাধ্যায় 
প্রাচীন চত্বর যেন আজো উঠে ধ্বনি 
দানের প্রাচুর্ধ্য-দত্ত মানের গৌরবে । 
রাজন্থয় যজ্ঞ শেষে বন্দি নীলমণি 
কোলাকুলি করে যত পাগুবে পরবে ৷' 


শিলালিপি নাহি কিছু ভগ্ন পাষাণেতে ৷ 
কত রাজা, রাজ্য, লয় পেল ওর বুরে । - 
কত কুকুক্ষেত্রে বীর-রক্ত উঠে মেতে ॥ 
সকলি অতীত স্মৃতি, প্রি সুথে দুখে । 


ভগ্ন হর্মেকেঁদে ফিরে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ।' 
হ্যা রব, বৃংহতি, মিলাল কোথায় ? 

. যেথায় উঠিত বাজি কনক-কিছ্কিনী 
জঘ,কের হ্ষধ্বনি সেথা শোনা যায়। 
কীত্তিনাশা কাল সব টানে নিজ গ্রাসে? 
কীন্ডিমান মৃত্যু্য় তবু চিরদিন । j 
উপেক্ষিয়া কাল, পাত্র, ইন্দ্ৰপ্ৰস্থ হাসে ॥ 
পৰ্য্যটক মর্মে আজো বাজে স্বতি-বীণ ৷ 





শ্রমশৈল্পিক উন্নতির মূলে আছে সর্বস্তরে প্রথম শ্রেণীর 
কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা । বৃটেনে এই শিক্ষার ব্যবস্থা 
কি ভাবে প্রসার লাভ করিয়াছে এবং তাহ] এখনও কি 
ভাবে প্রসার লাভ করিতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয় | 
যুক্তরাজ্যে কারিগরী শিক্ষা দেওয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়, 
ইউনিভার্সিটি কলেজ, কারিগরী কলেজ, বিভিন্ন সান্ধ্য 
প্রতিষ্ঠান, গবেষণা সংগঠন ও সরকারী এবং বেসরকারী 
ব্যবসায় এবং শ্রমশিল্প প্রচেষ্টার মাধ্যমে । 
বৃটেনের প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে কারিগরী বিদ্যা বিষয়ে 
ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা দিবার ব্যবস্থা আছে। ইহা ছাড়া 
এই বৎসর গভর্ণমেন্ট স্বতন্ত্র ভাবে একটি কারিগরী বিশ্ব- 
বিদ্বালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। 
হিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে বিজ্ঞান বা কারিগরী বিদ্যায় 
অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক ছাত্র ডিগ্রী লাভ করে। -১৯৪৬ 
সালে একটি গভর্ণমেপ্ট কমিটি বৈজ্ঞানিক জনবল সম্পর্কে 
'অস্থুন্ধানের সময় এই মন্তব্য করেন যে দেশের স্বার্থের জন্ত 
১০ বৎসরের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জনবঙ্গ দ্বিগুণ বৃদ্ধি করার 
প্রয়োজন হইবে | বিশ্ববিদ্ভালয়গুলি এ সম্পর্কে অসামান্ত 
-তৎপরত। দেখায় এবং তাহার ফলে মাত্র ছুই বৎসরের 
মধ্যেই বৈজ্ঞানিক জনবল দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। 
১৯৫*--:৫৯ ,সালের মধ্যে পুরা সময়ের সমস্ত ছাত্রের মধ্যে 
এক-তৃতীয়াংশ ছাত্র শিক্ষা করে বিজ্ঞান বা কারিগরী 
বিদ্যা ৷ | 
উচ্চতর কারিগরী শিক্ষা সম্পর্কে যুদ্ধোতর উয়য়ন-মূলক 
ব্যবস্থাুলির মধ্যে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল 
সাতটি জাতীয় কলেক্জ প্রতিষ্ঠা প্রত্যেক কলেজে 
কারিগরী বিষ্ভালয় কতকগুলি বিশেষ বিষয় শিক্ষার ব্যবস্থা 
হয়ঃ বিমান বিগ্ভা) ঘটিকা নিৰ্শ্মাণ বিদ্যা) ঢালাই 
{বিদ্যা ; চর্ম বিদ্যা; তাপ উৎপাদন, ভেষ্টিলেটিং, 
'রেফ্রিজারেশন এবং ফ্যান ইঞ্জিনীয়বিং; রূবার সম্পফিত 


কারিগরী, বিদ্যা এবং খাদ্য । এ সম্পর্কে বিভিন্ন কোর্সের 
শিক্ষা কাল হয় ছয় মাস হইতে তিন বৎসর পর্যত্ত 

বৃটেনে ম্যানেন্দমেণ্ট বা পরিচালন সম্পর্কে শিক্ষার 
ব্যবস্থা এখনও যথেষ্ট নয়, বিশেষ ভাবে উচ্চতর কার্য নির্বাহ 
স্তরে। অবশ্য ১৯৪৬ সালে ষে দুইটি প্রতিষ্ঠান__বৃটিশ 
ইনষ্টিট্যুট অব মেনেজমেন্ট এবং এ্যাডমিনিষ্টেটিভ ষ্টাফ 
কলেজ প্রতিঠিত হয় তাহারা পরিচালন সম্পর্কে শিক্ষার 
সুষোগ অনেকখানি দিতে পারে। ইহা ছাড়া এসম্পর্কে 
আছে বহু তালিমী কোর্স, এই সকল তালিমী কোসের 
ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রায়ত্ব এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি এবং 
কতকগুলি বিশ্ববিদ্ভালয় এবং স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান । 

বৃটেনে কারিগরী কলেজ্রগুলি এবং স্থানীয় শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠান পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থাগুলি কারিগরী শিক্ষার 
প্রসার সম্পর্কে অনেক খানি কাজ করিয়া থাকে। 
কারিগরী বিদ্যার সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরের লোকের জন্য শিক্ষার 
ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৫ বৎসর বয়ুসের স্কুলের ছাত্র হইতে 
স্নাতকোত্তর এবং রিসার্চ ছাত্র পর্যন্ত সকলেই এই শিক্ষার 
সুযোগ পাইতে পারে। এ সম্পর্কে অধিকাংশ কাজ হইয়া 
থাকে সন্ধ্যার সময়, কিন্তু যুদ্ধের পর হইতে দিবা ভাগে 
পুরা সময়ের এবং আংশিক সময়ের ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । এই ধরণের আংশিক সময়ের ছাত্র 
সংখ্যা এই সময় ছয়গুণ বৃদ্ধি পায়। 

বৃটেনের প্রায় ৫*টি কারিগরী কলেজে আছে অন্তান্ত 
কাজের সহিত গবেষণা ব্যবস্থা । ১৯৪৫ এবং ১৯৪৯ 
সালের মধ্যে এই ধরণের ৩*টি কলেজ হইতে ২১৮ জন 
ছাত্র উচ্চতর ডিগ্রী লাভ করে এবং প্রকাশ করে মুল 
গবেষণা সম্পর্কে ১৯৬টি রচনা । কিন্তু এই সকল কারিগরী 
কলেজের প্রধান কাজ হয় কারিগর এবং ক'রূশিক্পীদের 
শিক্ষাদান করা যাহারা বিশেষ করিয়া শ্রমশিল্পে অপ্রধান 
হইলেও অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত ।' | 


২৮৬ 


স্তাখনাল সার্টিফিকেট 

আংশিক সময়ের কারিগণী ছাত্রগণ ক্রমশ অধিকতর 
সংখ্যায় স্কাশনাল সার্টিফিকেট লাভের জন্ভ কারিগরী বিদ্যা 
সংক্রান্ত বিভিন্ন কোর্সে যোগদান করিতেছে । এ সম্পর্কে 
বিভিন্ন বিষয় হইল সিভিল, ইলেটি কাল, মেকানিক্যাল 
এবং প্রোভাকসন ইঞ্জিনীয়রিং; গৃহনির্শ্বাণ ; রসায়ন এবং 
ফলিত রসায়ন; ফলিত পদার্থবিস্তা ॥ ধাতুবিদ্ভা; নৌ 
ইঞ্জিনীক্ষরিং; বাণিজ্য এবং বয়ন বিদ্ভা। এই সকল 
কোসে'র ব্যবস্থা বৃটেনে সম্পূর্ণ অভিনব, ইহাতে পধিগত 
বিদ্যা অপেক্ষা ব্যবহারিক শিক্ষার দিকেই বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 
হইয়াছে । এবটি সাধারণ কোর্সে আংশিক সময়ের জন্ত 


যোগ দিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ করিতে সময় লাগে তিন বৎসর, 


উচ্চতর কোর্সে আরও ছুই বৎসর । 

ছাত্রদের মধ্যে যাহারা কাক্ুশিল্পী হিসাবে নিজেদের 
গুণসম্পন্ন করিতে চায় তাহারা লণ্ডন ইনট্রিট্যুটের সিটি অব 
গিলড সের পরীক্ষ। দিয়া থাকে। 

পুরা এবং আংশিক সময্বে় এই সকল কোর্সের 
ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে শ্রমশিল্প এবং স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগণ 
সকলেই ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করিয়া থাকেন। সাধ,রণত 
শ্রমশিল্প তাহার কারখানায় নিদিষ্ট, কাজ সম্পকে ব্যবহারিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা কঢিয়া থাকে, কারিগণী কলেঘগুলি করিয়া 
থাকে পুথিগত শিক্ষার ব্যবস্থা । . 

জাতীয় কয়লা বোর্ড, বৃটিশ রেলওয়েজ এবং বৃটিশ 
লৌহ ও ইস্পাত ক্ষেডারেশন এবং অঙ্টান্ত বহুবিধ শ্রমশিল্পের 
আছে জাতীয় তালিমী পরিকল্পনা । বৃটেনের প্রধান 
প্রধান শ্রমশৈল্পিক ফার্মগুলি এবং অন্তান্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ 
প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ শ্রমিক হইতে উর্ধতন কর্মচারী 
পর্যন্ত সকলের ভক্ত বাখিয়াছে তালিমী ব্যবস্থা । 


শিক্ষক-_মাস। ১৩৫৯ 


[৬ষ্ বৰ্ষ 


কৃষি এবং উদ্ভান বিস্তা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়: 
বিশ্ববি্ালরগুলিতে, আবাসিক কলেজগুলিতে, এক, ছুই . 
বা তিন বৎসরের কোর্সের মাধ্যমে এবং আবাসিক ফা, 
ইনষ্রিট্যুটগুলিতে। আবাসিক ফার্ম ইসষ্টিট্যুটগুলির 
সংখ্যা এক্ষণে ইংলণ্ডে এবং ওয়েলসে ৩২, ইহাদের কোসের, 
শিক্ষা কাল হইল এক বৎসর, মুল ধিওয়ী এবং ব্যবহারিক. . 
দিক সম্বন্ধেই এখানে প্রধানত শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । 
এই সকল বিভাগে ছাত্রদের বয়স সাধারণত হয় ১৭-১৮ 
এবং তাহাদের কৃষি সম্পর্কে পুর্ধবের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন 
হয়। - 


তিনটি সেনা বিভাগেও পুরুষ এবং নারীদের -নানাবিধ 
শিল্প কর্ম সম্মন্ধে শিক্ষা ছেওয়া হইয়া থাকে। এই শিক্ষা 
দেওয়া হয় সেনাবাহিনীর নিজেদের বিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ত্ 
কারখানায় । 


ইংলণ্ডে এবং ওয়েলসে বৃত্তি শিক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা 
পরিদর্শন করিতেছে শিল্প এবং বাণিজ্য বিভাগের শিক্ষা 
সম্পর্কিত ‘জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ’, ইহার কাজ হইল 
নীতি সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রীকে যথাসময়ে উপদেশ দেওয়া । 
আরও প্রায় ১২টি কারিগরী শিক্ষা সম্পকিত আঞ্চলিক 
উপদেষ্টা পরিষদ পরিদর্শন কার্যে দিযুক্ত আছে। এই 
সকল পরিষদের প্রত্যেকের আছে একটি করিয়া 
এ্যাকাডেমিক বোর্ড, ইহাদের কাপ হইল উচ্চতর কারিগরী 
বিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষার তদারক করা। এই. সংগঠনগুলিও 
স্থাপিত হয় যুদ্ধের পরে-_জাতীয় পরিষদ হয় ১৯৪৮ সালে 
এবং আঞ্চলিক. পরিষদ্গুলি হয় পূর্বের ছুই বৎসর-ুসময়ের 


মধ্যে। ক্ষটল্যাণ্ডে এক্ষণে আছে পাঁচটি আঞ্চলিক 


পরিষদ ৷ 






তোমাকে আহ্বান করিতেছে। 
কর্তব্য হইও না । 





শিক্ষক, তুমি জাতীয় জীবনগঠনে সবশ্রেষ্ঠ শিল্পী । স্বাধীন ভারত | 
শত অভাব অনটনের মধ্যেও 
নিষ্ঠার সহিত কাজ করিতে চেষ্টা কর। | 


স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার নুতন পা ঠক | 


গত ১৭৷১৷৫৩ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সাধারণ 
_ সভায় বল ফাইনাল পরীক্ষার পাঠ্য বিষয়সমূহের পাঠ্যক্রম 
গৃহীত হইয়াছে। সভায় গৃহীত পাঠ্য বিষয়সমূহ অঙ্ুযায়ী 
১৯৫৬ মালে যাহা-ত প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হইতে পারে 
তজ্জন্ত পর্ষদ “সিলেবাস কমিটিকে পাঠ্য বিষয়সমূহের 
তালিকা প্রস্তুত করিতে নির্দেশ দেন। 

নূতন সিলেবাস অস্থ্যায়ী নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ 
আবশ্যিক পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়/ছে-_ প্রধান 
ভারতীয় ভাষাসমূহের একটি ভাষা (বাংলা, হিন্দী, উর্দ, ও 
নেপালী), ইংবাজী, গণিত, ভারতের ইতিহাস, ভূগোল ও 
বিজ্ঞান এবং যে সকল ছাত্র-ছাত্রী কারিগরী, কৃষি ও 
বাণিজ্য ব্বিয়ক এবং বে সকল ছাত্র ছাত্রীদের 
জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ কোর্স না লইবেন গ্ঠাহ।দের 
অন্ত একটি প্রাচীন ভাষা । ভূগোল বিজ্ঞান, ইংরাজী এবং 


প্রধান ভারতীয় ভাষাসমূহের মধ্যে একটি ভাষা ব্যতীত , 


অপর সকল প্রশ্নপত্রের প্রত্যেকটি পুর্ণ প্রশ্নপত্র হইবে 
(তিন ঘণ্টা) এবং ১** নম্র থাকিবে । ভুগোল ও বিজ্ঞান 
অর্ধপ্রশ্নপত্র (২ ঘণ্টা) হইবে এবং উহাদের প্রত্যেকটিতে 
৫» নম্বর থাকিবে । ইংরাজী এবং ভারতীয় ভাষাসমূহের 
মধ্যে একটি ভাষায় দেড়টি প্রশ্নপত্র হইবে এবং উহাদের 
প্রত্যেকটিতে ১৫* নম্বর থাকিবে । 

সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে আবস্তিক বিষয়- 
সমুহের জন্স ৬** নম্বর . এবং নির্ববাচনমূলক ২টি বিষয়ের 
দন্ত ২** নম্বর ; মোট ৮**'নম্বর থাকিবে । এতত্যতীত 
সাহারা অতিরিক্ত বিষয় লইবে, তাহাদের ক্ষেত্রে স্কুল 
ফাইনাল পরীক্ষায় আরও ১** নম্বরসহ মোট ৯** নম্বর 
থাকিবে। / 

প্রাচীন ভাষাকে আবস্তিক পাঠ্য বিষয়ের অনস্তর্ভুক্ত 
করার প্রশ্ন সম্পর্কে সঘন্তদের মধ্যে বিতর্কের স্ঠি হয়। 
অধিকাংশ মহিলা সদস্য সংস্কতকে আবশ্তিক পাঠ্য হিসাবে 
প্রবর্তনের বিরোধিতা করেন। এই সম্পর্কে একটি প্রশ্নের 
উত্তরে সভাপতি শ্রী এ কে চন্দ জানান যে, বিভিন্ন মহিলা! 
. শিক্ষা সমিতি প্রাচীন ভাষাকে আবস্তিক পাঠ্য বিষয়ের 
অন্তর্ভুক্ত করার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন ৷. 


Ed 


ডাঃ শ্তামাপ্রপাদ মুখাজি, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগের 
ভাইবেক্টার ডাঃ পরিমল রায়, ডাঃ কে ডি ঘোষ, অধ্যক্ষ 
অমিয়কুমার সেন এবং আরও খয়েকজন সদ্স্ত প্রাচীন 


ভাষা আবশ্যিক করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন এবং 
অধিকাংশ মহিলা সদ্বস্তসহ ডাঃ নলিনাক্ষ সান্ভাল, অধ্যক্ষ 


ডাঃ টি সেন, শরীবিজ্য়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য কয়েকজন 


- সদস্ত প্র প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন । i 


' অধিকাংশের ভোটে প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত, পালী, 
আরবী, পারা, গ্রীক, ল্যাটিন, হিক্র, তিব্বতী এবং 
আন্বেনীয় ভাষ) কারিগরী, কৃষি, বাণিজ্য এবং ছাত্রীদের 
জন্ত নির্দিষ্ট বিশেষ কোর্স যাহারা লইবেন না তাহাদের জন্ত 
আবন্তিক ভাষারূপে গৃহীত হয় । 

সাধারণ বিজ্ঞানে তিন ঘণ্টার পুর্ণ প্রশ্নপত্র প্রবর্তনের 
প্রশ্ন সম্পর্কেও সদস্যদের সধ্যে মতভেদ হয়! অধিকাংশের 
ভোটে এ বিষয়ে অর্ধ-প্রশ্নপত্র ধার্য করার সিদ্ধান্ত গৃহীত 
হয়। পর্ষদের কার্য নির্ববাহক পরিষদও অনুরূপ সুপারিশ 
করেন। | 

অন্তায় আরও [স্ছর হয় যে, চার বৎসর পরে 
সংস্কৃত প্রন্মপত্রের উত্তর দেবনাগরী হরফে দিতে 
হইবে। 
উপরে লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় : 
নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে পরীক্ষা গ্রহণ করা হইবে £_ 


(ক) আবশ্যিক বিষয়সমুহ 

নিয়লিখিত প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে একটি 
_বাংলা, উর্দু হিন্দী, নেপালী--একটি তিন ঘণ্টার 
প্রশ্নপত্র ১.* নম্বর এবং একটি ছুই ঘ্ট্টার প্রশ্নপত্র ৫* 
নম্বর অথবা (১) বিকল্প বাংলা একটি ছুই ঘণ্টার প্রশ্নপত্র 
৫* নম্বর এবং (২) নিম্নলিখিত ভাষাগুলির মধ্যে একটি 
(একটি তিন ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ' ১, * নম্বর) _-অসমীয়া, উড়িয়া 
তেলেগু, তামিল, মালয়ালম, মারাটা,- গুর্ররাটি, গুরুমুখী, 
আধুনিক তিব্বতী, স'1ওতালী, বিকল্প হিন্দী, বিকল্প উদ, 
বিকল্প নেপালী, বিকল্প ইংরাজী ।  .  - 

(২) ইংরাজী একটি তিন ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ১** নর 
এবং একটি ছুই ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ৫* নম্বর ; (৩) গণিত-- 


২৮৮ শিক্ষক- মাধ, ১৩৫৯ [ ভষ্ঠ বৰ্ষ 


তিন ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ১:* নধর; (৪) ভারতের ইতিহাস (১৫) গৃহ শুশ্রাা সহ গৃহ বিজ্ঞান, (১৬) সেলাই ও 
ও ভারতের শাসনব্যবস্থা__তিন ঘণ্টার প্রশ্নশত্র ১** নম্বর স্থচীবিদ্যা,. (১৭) সঙ্গীত, (১৮) চিত্রাঙ্কন ও রেথাঙ্কন, 
€€), ভূগোল-_ছুই ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ৫* নম্বর; (৬) (১৯) ইঞ্জিনিয়ারিং ভ্রয়িং এবং (২*) চলতি ঘটনাবলী । 

সাধারণ বিজ্ঞান _ছুই ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ৫. নম্বর ; (৭) একটি কারিগরী, কৃষি, বাণিজ্য ও ছাত্রীদের বিশেষ কোর্স 


. প্রাচীন ভাষা (তিন ঘণ্টার প্রশ্নপত্র ১** নম্র) সংস্কৃত, 
আরবী, পালী, পাশা, গ্রীক, ল্যাটিন, প্রাচীন তিব্বতী, 


প্রাচীন আর্েনীয়, হিক্র । যে সকল ছাত্রী বিশেষ কোর্স 


অথবা যে সকল ছাত্রছাত্রী কারীগরী, কৃষি অথবা বাণিজ্য 
সম্বন্ধীয় বিষয় গ্রহণ করিবেন, তাহাদিগকে প্রাচীন ভাষা 


আবস্তিক পাঠ্য হিসাবে পড়িতে হইবে না। এতত্ব/তীত্র 


যাহারা উপ্দ, অথবা হিন্দী অথবা নেপালী লইয়াছেন, 
'স্তাহারা হয় প্রাচীন ভাষা অথবা বাংলা লইতে পারেন । 
(খ) নির্ববাচনমূলক বিষয়সমূহ | 
পরীক্ষার্থীদিগকে নিশ্বলিখিত বিষয়সমুহের অস্ততঃপক্ষে 
একটি কিন্তু অনুষ্ধ দুইটি নির্ববাচনমূলক বিষয় গ্রহণ করিতে 
হইবে। ইহাদের মধ্যে একটিকে অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে 
গণ্য কর! যাইতে পারে। প্রত্যেকটি বিষয়ে ৩ ঘণ্টার 
প্রশ্নপত্র হইবে এবং ১** নম্বর থাকিবে £-_ 

(১) একটি আধুনিক বিদেশী ভাষা (ফরাসী অথবা 
আার্শ্মাণ অথবা ইতালীয় অথবা পতু্গী্জ অথবা চৈনিক 
. বথব। স্প্যানিশ অথবা জাপানী অথবা কুশীয় অথবা 
কার্যনির্ববাহক পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত অপর কোন 
ভাষা, (২) মাতৃভাষা ব্যতীত যে কোন আধুনিক ভারতীয় 
ভাষা, (৩) বিশেষ ইংরাজী (আবস্তিক বিষয় হিসাবে 
গ্রহণ করা না হইলে), (৪) বিশেষ বাংলা (আবশ্যিক 
বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা না হইলে), (৫) বিশেষ হিন্দী 
(আবস্তিক হিসাবে গ্রহণ করা না হইলে), (৬) বিশেষ 
প্রাচীন ভাষা (৭) অতিরিক্ত গণিত, (৮) মেকানিকস্‌ 
* (3) শারীরতত্ব ও স্বাস্থ্য, (৯*) জীবতত্ব (১৯) পদার্থ 
ও রসায়ন বিজ্ঞান, (১২) অতিরিক্ত ভূগোল এবং ভূতত্ব, 
(১৩) মোটামুটি ইংরাজী ইতিহাস সহ বিশ্বের ইতিহাসের 


(গ) যে সকল পরীক্ষার্থী কারীগরী, কৃষি অথবা 
বাণিজ্য বিষয়ক কোর্স এবং যে সকল ছাত্রী বিশেষ কোর্স” 
গ্রহণ করিবেন ভাহাদিগকে পূর্ব্বোক্ত [ক] বিভাগীয় 


১নং হইতে ৬নং পর্যস্ত আবস্তিক বিষয়সমূহ এবং নিয়লিখিত 


কোসসমূহের যে কোন একটি শ্রেণী হইতে অস্ততঃপক্ষে 
ছুইটি কিন্তু অনূর্ধ তিনটি বিষয় নির্ববাচন করিতে হইবে। 
ইহাদের মধ্যে একটি অতিরিক্ত বিষয় বলিয়া গণ্য করা 
যাইতে পারে। 
কারিগরী কোর্স-৩ ঘণ্টার প্রল্পপৃত্র (১০০ 
নম্বর) ; (১) ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রয়িং (আবস্তিক)। (২) সাধারণ 
ইঞ্জিনিয়ারিং সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান ; (৩) কাঠের কাজ ; 
(8) গৃহ নিন্দাণের উপকরণ ও গৃহনিরশ্মাণ; (৫) 
মেকানিকস্‌ ; (৬) পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞান। 
কৃষি বিষয়ক কোল _৩ ঘন্টার প্রশ্নপত্র (১০০ 
নম্র) ; (১) কৃষি ও সজীবাগ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান 
(আবশ্যিক) ; (২) মাছের চাষ ; (৩) পশুপালন (হাস-মুরগী 
পালন সহ); (৪) গ্রাম্য অর্থনীতি সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান 
(প্রধান প্রধান ফসল সম্পর্ক প'ঠ সহ)। (৫) জীববিজ্ঞান । 
বাণিজ্যিক কোস৩ ঘণ্টার গ্রপ্রপত্র (১০০ নম্বর) 
(১) হিসাব রক্ষা (আবশ্তিক); (২) বাণিজ্যের পদ্ধতি 


ও পত্রলিখন; () সটহাগড ও টাইপরাইটিং) (৪) 
বাণিঞ্্য ভূগোল ; (৫) অতিরিক্ত গণিত । 
ছাত্রীদের জন্য বিশেষ কোস৩ ঘণ্টার প্রন্সপত্র 


(১** নম্বর) ১১) গৃহ শুঞ্ষা সহ গার্হস্থ্য বিজ্ঞান 
(২) জীববিজ্ঞান ; (৩) সেলাই ও সুচীশিল্প ; (৪) চিত্রাক্ষন 
ও রেখান্চন ; (৫) সঙ্গীত; (৬) শারীরতত্ব ও স্বাস্থ্য 


প্রাথমিক জ্ঞান, (১৪) প্রাথমিক অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান, বিজ্ঞান ৷ 


_ কাঞ্চন কৌলিন্যের দিনে শুধু আদর্শের কথা বলিয়া ক্ষুধিত শিক্ষককে উপহাস 
করিও না। জাতির কল্যাণের জন্য তাহাকে উপযুক্ত জীবিকা ও মৰ্য্যাদা! দাও। 
























রি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রসংখ্যা 

শ্চমবঙ্গের এক-পঞ্চমাংশে অবৈতনিক বাধ্যত,মুলক 
প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার পর বর্তমানে ১৫ লক্ষ 
শত ঠাভ্যাস করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয়ে 
রণের উপযুক্ত বয়স্ক শিগ্ুর মোট সংখ্যা ২৫ লক্ষ। 
সংখ্যা আড়াই কোটী । | 

ৰ মাধ্যমিক ও উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে পুথিগত বিদ্যা ছাড়া 
সারা পশ্চিমবঙ্গে ৫৩টি কারিগরী ও পূর্ত বিদ্যায়তনে 
| ৮:০০ ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছে । 

সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা 
৪১৯, এবং শিক্ষকের সংখ্যা ৪৩,০০০ । ইহা ছাড়া 
১৬৫টি বুনিয়াদী বিদ্যালয় আছে। 

[রিগরী ও পূর্তবিদ্ধায়তনে যাহারা শিক্ষালাভ 
তছে, তাহাদের মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্রের 
২৪০। কেবল শিবপুর ও যাদবপুরে এই উচ্চ 
ক্ষালাতের সুযোগ আছে এবং একমাত্র শিবপুরেই ছাত্র 
খ্যা ১১০+ । 

ইহা ছাড়া পাঁচটি শিক্ষায়তনে ১৩৭* জন ছাত্র সিভিল 
কানিকাল ও ইলেকটি,কাল এবং নক্সানবিশীর ডিল্লোমা 


অধ্যায়ন: করিতেছে। 





সে” 


নিক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করিতেছে; ইহাদের 
টন করার পর প্রমাণপত্র দেওয়া হয়। 





মাধ্যমিক শিক্ষা পদের সম্পাদক 


নিয়লিখিত ইহীরিঞাচার করিয়াছেন: 













তুল কাইকাল পরীক্ষা ইংরেদী, বাঙ্গলা ও সংস্কৃত ভাষার 


পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থা 


। এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে যে, ১৯৫৩ 
ৃ দুল ফাইন্তাল পরীক্ষার জন্য ইংরেজী, বাংলা ও 
সংস্কৃত ভাষার যে সকল পাঠাপুস্তক (ক্রুত পঠনের ভজন্ত 

আছে, ও সকল পুস্তক হইতে ১৯৫৪ সালের 
































পরিবর্ত প্রশ্ন করা হইবে । 
২। এতদ্বারা ইহাও বিজ্ঞাপিত করা হইতে 
যে সকল পরীক্ষার্থী 'জামসাহেব অব নবনগর”। মার্ডেঃ 
অব মার্কণী” এবং ‘প্রিন্স আর্থার এগ ছুবার্ট' শীর্ষক প 
বিষয় হইতে প্রদত্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে অনিচ্ছুক, J 
যাতে অসুবিধায় না পড়েন, তজ্জন্য ১৯৫৪ সূ 
ফাইনাল পরীক্ষার ইংরেজী ভাষার পরিবর্ত প্রশ্ন কর 
হইবে । বৃ ্ 
প্রাইভেট পরীক্ষার্থী সংক্রান্ত বিধান 
পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সম্পাদক রা 
বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন 
সর্বসাধারণের অবগতির জন্য ত বিজাগিত রঃ 
যে সকল পরীক্ষার্থী প্রাইভেট’ পরীক্ষণ হিসাবে 
সালের স্কুল ফাইন্য'ল পরীক্ষা দিবার অনুমতি 
আবেদন করিবেন, তাহাদিগকে নিয়োক্ত বিষয়ে 
জনক প্রমাণ দাখিল করিতে হইবে ৪১): 
(ছাত্র ব! হাত্ৰী) যে স্কুল হইতে ফাইন্তাল পরীক্ষ 
সেই পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বে অ 
বৎসরের মধ্যে তাহারা কোন উচ্চ ইংরাজী বিস্তাল য় 
ছিলেন না, তাহার প্রমাণ দর্শাইতে হইবে i 


২। বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে 
উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হইতে অরুতকার্ধ্য হয় নাই। 
৩। পরীক্ষার্থী [ছাত্র বা ছাত্রী] যদি নি 
পড়া বন্ধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা 
করিতে হইবে যে, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা 
পৰ্য্যন্ত সাধারণতঃ যে সময় অতীত হয়, এ 
তাহারা স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ৮ কোর্স ! 
করিয়াছে। 
₹ পর্ষদ যে সকল শিক্ষালয় অনুমোদন করেন 
সকল শিক্ষালয়ের উচ্চতম শ্রেণীতে পাঠ 
কারীকে পরীক্ষা দেওয়ার অন্গুমতি দেওয়! 
আরও যে সকল বিদ্যালয়ের অনুমোদন প্র 
সইছে সেই সকল বিদ্ধালয়ের 








২৯* 


অননুমোদিত শিক্ষালয় পরিচালিত কোচিং ক্লাসে পাঠরত 
দরখাস্তকারীকে পরীক্ষ। দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইবে 


_না। যে ছাত্র বা ছাত্রী ১৯৫৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারীর 
_ পর কোনও অস্কুমোদিত হাই স্কুলের দশম শ্রেণী হইতে 


নাম কাটাইর। ট্রান্সফার লইয়াছে এবং অন্য কোনও স্কুলে 
ভত্তি হয় নাই, তাহার প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে 
১৯৫৪ সালে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষ! দেওয়ার যোগ্য বলিয়া 
বিবেচিত হইবে ন৷ । 


অন্‌_মোদন লাভেচ্ছু উচ্চ বিদ্যালয় সম্পর্কে বিজ্ঞপ্তি 
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্দের সচিব জানা ইয়।ছেন-__ 


১৯৫৪ সাল হইতে প্রথমবার উচ্চবিদ্যালয় হিসাবে 


অন্নুমোদনলাভেচ্ছু যে সকল বিদ্যালয় ৯৯৫৫ সালের স্কুল 


_ ফাইন্তাল পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী পাঠাইবার জন্য অন্ুমতি- 





প্রার্থী, তাহাদিগকে স্ব স্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা, 
তাঁহাদের বেতন, পরিচালন কমিটি, সংরক্ষিত তহবিল 
প্রভিডেও ফাণ্ড, সাজসরঞ্জাম, গ্রন্থ'গার, প্রত্যেক শ্রেণীর 
ছাত্রসংখ্যা, [প্রতি শ্রেণীর ছাত্রদের মাথাপিছু বরাদ্দ স্থান 
সহ], ছাত্রবেতনের হার ও নিকটতম বিদ্যালয় প্রভৃতির 


শিক্ষক - মাঘ, ১৩৫৯ 


[ষ্ঠ বৰ্ষ 
বিশদ বিবরণ ১০৫।৭এ, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানাঞ্জি রোডস্থ 
[কলিকাতা__১৪] পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সচিবের 
নিকট ১৯৫৩ সালের ৩১শে মার্চের মধ্যে পাঠাইতে হইবে। 
স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী পাঠাইবার অস্থ্মতি 
যে সব বিদ্যালয় পায় নাই, তাহার! উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে 


স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত দশম শ্রেণী রাখিতে পারিবেন না ॥ 


মাধ্যমিক স্কুলে ভতির ন.তন সুযোগ 

পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদের সম্পাদক এই মৰ্ম্মে এক 
বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন 

মাধ্যমিক ক্লাশসমূহে ছাত্রছাত্রী ভত্তি হইতে পারিতেছে 
না বলিয়া এবার প্রত্যেক সেক্সশনে নিদিষ্ট সংখ্যার উপর 
শতকরা দশজন ছাত্রছাত্রী ভত্তি করা যাইবে। কিন্তু 
ক্লাশঘরে স্থান সঙ্কুলান হওয়া চাই। প্রত্যেক সেক্সনে 
এরূপ ছাত্রছাত্রী ভত্তির সংখ্যা এবং ক্লাশঘরের আয়তন 
মাধ্যমিক শিক্ষ! পর্যদকে জানাইতে হইবে। প্রয়োজন 
হইলে এবং সুবিধা থাকিলে ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের ক্লাশ সকাল 
বেলায় লওয়া যাইতে পারে অথবা. জায়গ। কর! সম্ভব 
হইলে অধিকতর ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য পৃথক সেক্সানও 
খোলা যাইতে পারে। 
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সংবাদপত্রে অনবরত দেখে দেখে সাধারণ লোকের 
রা হয়ে গেছে যে এযাটম দিয়ে কেবল বোমাই তৈরী 
বৈজ্ঞানিকদের একমাত্র কাজ। কিন্তু তা 
আদৌ সত্যি নয় । পরমাণুর মধ্যে অতি প্রচণ্ড শক্তিকে 
আরিফ করে বৈজ্ঞানিক বিস্মিত হয়েছেন এবং 
কহিতায়, জগদ্ধিতায়--সেই শক্তিকে পৃথক করবার 
ভারা অক্লান্ত ভাবে করে আসছেন। অতি দুরূহ 
ই তপস্যা, কিন্তু এতে পূর্ণ সিদ্ধিলাভ যে দিন হবে 
গোটা! পৃথিবীতত বিপ্লব ঘটবে। পাধিব জীবনের 
তরে জুল এবং দ্রুত পরিবর্তন ঘটবে । 

লা, তেল, জল শক্তির এইদব বর্তমান উৎস 
কিছুরই দরকার হবে না তথন--জল, 
অং বীক্ষ বিচরণ করতে।  এ্যাটমিক এনাজি 
পরমাণুর শক্তিকে ভর করেই উড়োজাহাজ 
চলবে, ছুটে চলবে রেলগাড়ী, নৌকো, জাহাজ 
ভেসে চলবে । আর এদের গতিবেগ যা হবে, 
শুনলে চক্ষু স্থির হয়ে যাবে । চাই কি, গ্রহে গ্রহাস্তরে 
ক ঝুকি মারাটাও হয়ত তখন অসন্তব হবে না। 
লে মানুষের যে কত উপকার হবে তা বলে শেষ করা 
যায় না। 
চিকিৎসাজ্গতেও এই পরমাগুশক্তির সার্থক প্রয়োগ 
আনবে । বহু দুরারোগ্য ব্যাধির অভিশ্বাপ থেকে 
মাহুৰ হয় ত তথন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে । 
সা-বিজঞা নর ক্ষেত্রে পরমাণুশক্তির প্রয়োগ 
অল্প আর হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু 

































(মতই ফলদায়ক ৷ অথচ এক্সরে প্রয়োগের 





“বিজ্ঞানেৰ বিচিত্ৰ বার 


পরোপকারে পরমাণু-শাক্তি 


" উপরে এই cl তেজক্তিয় পদ্দার্থের প্রয়োগ করে: 


ফদ্ফরাস্‌ খাইয়ে খাইয়ে এই : জাতী 


এঞ্জেলেসের লেবানন-হাসপাতালের ডাঃ হেনরি 


ন, তেই ক্রয় (রেডিয়ো- [-এযাকটিভ) ফপফরাস্‌ সেগুলির বাড় বেশ কমে যায়। . 


৭ বিশেষ বৈকল্য দেখা দেয় রেছিয়ো- নানারকম পরীক্ষা চালাচ্ছেন । 


সঞ্জাত নান! | শীত ব্যাধি এবং ক্যানসারের. 



































বেশ সুফল পাওয়া গেছে বলে, ডাঃ জাফে জানা ৃ 

“লিউকেমিয়া”  (রভসম্পর্িত ক্যানসা ) 
‘আঞ্জিনা পেকটোরিস্‌’ নামক অত্যন্ত বে 
হৃদরোগে রেডিয়ো-কসূফরাস্‌ বিশেষ উপকারী ্‌ 
প্রমাণিত হয়েছে ।  লিউকেমিয়া-রোগীর শিরায় 
রেডিয়ো ফস্ফরাস্‌ ইনজেক্সান দেওয়া হতো 
ইনজেকসান দেওয়াটা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। বৈ 
গবেষণার ফলে এই যন্ত্রণা থেকে রোগ 
এখন। ডাঃ জাফে বলছেন, অল্প 








রোগীদের আয়, যথেষ্ট দীর্ঘ/যিত কর! যেতে পারে 
রক্তে লাল কণিকার সংখ্যাধিক্য অতি দ্র 
ফলেই দুঃসহ পীড়াদায়ক ব্যাধি ‘আঞ্জিনা ৫ 
দেখা দেয়। রেডিয়ো-ফসৃফরাস্‌ সেবন 
ব্যাধিগ্রস্ত বছ লোকের শরীরে এ লাল কণিক 
বৃদ্ধির বাড়াবাড়িটা কমিয়ে দেওয়া এবং সেই 
হৃদয়-বেদনার উপশম ঘটানো সম্ভবপর হয়েছে 
হাতে গায়ে যে সব ফোড়া হয় তার ডিবি 
রেডিয়ো-ফমৃফররাস্‌ ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া 
ড'ঃ জাফে ভেসেলিনে রেডিয়ো ফসফরাস মিনি 
তৈরী করে ফোড়ায় ব্যবহার করছেন এবং « 
ফোড়া সারিয়ে দিয়েছেন।  মাঞিণ বিজ্ঞানী; 
আইয়োডিন অর্থাৎ আয়োডিনের পরমাণুকে 
নিয়ে রোগবীজাণুর উপরে প্রয়োগ করে দেখেছেন। 
থাইরয়ড_ নামক গ্রন্থিতে আব. (টিউমার) জন্মালে 
উপরে এই রেডিয়ে! আইয়োডিন ব্যবহার করে। 








এইরূপ আরও কত কিছু নিয়ে চিকিৎসকে 1 এখনং 


প্রতি স্যামুয়েল সথানসার্ড নামে মা 
একজন 0 জানিয়েছেন 





২৯২ 


বৈজ্ঞানিকেরা এমন একটি শক্তিশালী পরমাণু যন্ত্র আবিষ্কার 
করেছেন যার সাহায্যে বৃক্ষলতা এবং পশুদের মধ্যে নানা 
রকম রোগের নিঘান আবিষ্কার এবং প্রতীকার করা 
সম্ভবপর হবে। অর্থাৎ £রেডিয়ো-আইসোটোপ" রূপে 


পরমাণু শক্তিকে প্রয়োগ করে বৃক্ষ ও প্রাণীজগতে 
পুষ্টি একদিন বাড়াতে পারা যাবে এবং তার জন্যে 
উৎপাদনের পরিমাণও তখন অনেক বেড়ে যাবে । 
তৈল হইতে গরম কাপড় 
গ্রেট বৃটেনের বিজ্ঞানীরা তৈল হইতে একপ্রকার আশ 





বাত 


সুইডেনের উত্তরভাগে বন্বা হরিণের বাস। 
সেখান থেকে কিছুদিন আগে 
স্কটল্যগ্ডের উত্তরভাগে বন্ধা হরিণ 
এনে বাস করান হচ্ছে। 
স্কটল্যণ্ডের জলবায়ুতে তাদের 
শরীর কেমন থাকবে তা” 
নিয়মিত ভাবে পরীক্ষা 
করার জন্য একটি স্বাস্থ্য- 
বিভাগও খোলা হয়েছে। 
বন্ধা হরিণদের রাখার < 
জন্য সেখানে । 
৩** একর একটি 
বন নিদিষ্ট করে -- 
রাখা হয়েছে । 


শিক্ষক__মাঘ। ১৩৫৯ 








[৬ষ্ঠবর্ষ 


প্রস্তুত করিয়াছেন । এই আঁশ হইতে স্থতা তৈরী করে" 
এক প্রকার নূতন ধরণের (তাতের সাহায্যে গরম কাপড় 
বোনা হইতেছে । কৃত্রিম ও অকৃত্রিম বিভিন্ন প্রকারের. 
আরশের সঙ্গে এই কৃত্রিম আঁশ মিশাইয়া অ নেক রকমের 
সুতা তৈরী হয় এই কৃত্রিম আশে তৈরী কাপড়কে টেবিলেন: 
ক্লথ বলে। আমেরিকায় এই প্রকার কৃত্রিম আঁশের. 
নাম “ডিক্রন? ৷ 


( ছবি দেখ ) 


~ 


তৈল হইতে এক প্রকার কৃত্রিম আশযুক্ত- 
পদার্থ তৈরী হইতেছে । তাহার 
নাম 'টেবিলেন' । ইহা হইতে 
সুতা তৈরী করিয়া এক প্রকার 
নৃতন তাতের সাহায্যে গরম 
কাপড় বোনা হইতেছে । 
আমেরিকায় ইহার 
নাম 'ডিক্রন? । 


LV 








ইউরোপ যাত্রীর পত্র 
শ্রীসুনীল রায় চৌধুরী 


(২৭) 


জেনেভা 
১৬1৮1৫১ 

'ক্সেহের অশোকা ও অরুণ, 

পণ্তদিন সন্ধ্যায় আমরা জেনেভায় পৌঁছেছি। 
সুইজারল্যাণ্ডের সবচেয়ে বড় এবং সুন্দর সহর জেনেভা 
এবং অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরই ভুল ধারণা এটাই রাজধানী । 

আমরা সন্ধ্যা ৬টায় নেমে হোটেল পাওয়া নিয়ে মহা 
“বিপদ্রে পড়েছিলাম । ট্ট্েশনেই একটা Bureau of 
‘Accomodation আছ্ছে--তারা সকলের হোটেলের ব্যবস্থা 
করে দেয়। এক ট্রেণ থেকে আমরা নামলাম প্রায় ৫* জন 
যাত্রী ; জন কুড়ীকে হোটেল ঠিক করে দ্বেবার পরই 
বর এল জেনেভা সহরে সমস্ত হোটেলে সে রাত্রের মত 
'ভর্তা। ফিরে যাব কিনা, অথবা ষ্টেশনে ওয়েটিং রুমে 
“কোনরকমে রাতটা কাটাবো কিনা ভাবছিলাম, এমন সময় 
খবর এল, টাউনের মধ্যে সবাইকে এ খবর জানিয়ে দিয়ে 
'অন্থরোধ করা হয়েছে, যার বাড়ীতে বাড়তি ঘর আছে 
“তিনি যেন যাত্রীদের জায়গা দেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে 
সহরের বিভিন্ন জায়গা থেকে ফোন আসতে লাগল আর 
Bureau of Accomodation নাম ঠিকানা দিয়ে 
-যাত্রীদের সেখানে পাঠাতে লাগলেন। আমাদেরও 
"এইরকম একটি সুইন পরিবারের সঙ্গে থাকার জায়গা দেওয়া 
হয়েছে। এঁদের বাড়ী লেকের থেকে মাত্র ১** গজ দুরে 
এবং সহরের ঠিক মাঝখানে । ঘরটাও খুব ভাল এবং 
বিছানা, আসবাবপত্র গরমজল প্রভৃতির ভাল ব্যবস্থা 
রয়েছে। চার্জ বেড এবং ব্রেকফা্ট ১* ফ্রান্ক বা ১২২ 
টাকা। স্ুইজারল্যাণ্ডে খরচা অত্যন্ত বেশী__ইউরোপের 
_ অধ্যে সবচেয়ে বেশী এবং এরা টুরি&দের মিষ্টি কথা বলে 


যতটা সম্ভব গল। কাটে ! খাওয়া দাওয়ার খরচাও এখানে 
অত্যাধিক। আমরা! পণ্ডদিন রাত্রে একটা রেস্তোরায় 
২খানা করে স্তাডউইচ এবং চা খেলাম--তাতে খরচ হোল 
প্রায় ৪ ফ্রাঞ্চ কা ৫ টাকা! তার ওপর এখানে আবার সমস্ত 
বড় বড় হোটেল ও রেস্ভোরায় ১.% অতিরিক্ত বিলের সঙ্গেই 
ধরে দেয়! গতকাল তাই লাঞ্চের -সময় আমরা অনেক 
খুজে পেতে বড় রাস্তা থেকে একটু ভেতরের দিকে 
একটা ছোট হোটেলে গেলাম। এখানে লাঞ্চের ভক্ত 
মাত্র হা ফ্রান্ক লাগলো--টিপস নিয়ে ওক্রাঙ্ক বা প্রায় 
৪টাকা। খেতে দিল সুপ, কুটি, ৩টা ডিমের অমলেট, 
টমাটো ও অন্য তরকারী, আপেলের থেকে তৈরী একরকম 
মোরব্বা জাতীয় মিষ্টি । রাত্রের ডিনার সেখানেই 
খেয়েছি ; আজও সেখানেই যাব। ওরা ইংরাজী যোটমুটি 
রকম বোঝে, তাই অসুবিধা! বিশেষ, নেই। অল্পবয়লী 
২টি মেয়ে সম্ভবতঃ ছুইবোন রেস্তোরাটা চালায়। মেয়ে 
ছুটি খুবই ভাল এবং আমাদের সঙ্গে দেখছি খুবই 
অন্তরঙ্গ ব্যবহার করছে। hi 

জেনেভায় এসে একটা মন্ত আরাম বোধ করছি-_ 
এখানে প্রায় সকলেই মোটামুটি ইংরাজী জানে বা বোঝে; 
কাজেই প্যারিসের মত শুধু মুক অভিনয় করার প্রয়োজন 
এখানে হচ্ছে না! প্যারিসে কথা বলতে না পেরে প্রাণ 
হাফিয়ে উঠেছিল; এখানে অন্ততঃ মনের সুখে হুটো কথা 
বলে বাচছি! 

চে চে চু চি 

জেনেভা সহরটা খুবই ছোট-_লম্বায় মাইল 
এবং চওড়ায়'গ্লাইল খানেক হবে বোধহয় । লেক জেনিভার 
একেবারে এক কোণায় এই সহরটা এবং লেকটার দুপাশে 
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খানিকটা জায়গায় সহর গড়ে উঠেছে; সহরের মধ্যেই 
অনেকগুলো ব্রীজ আছে ছুই তীরকে যুক্ত করে। লেকটা 
অবশ্ত বিরাট, বোধহয় ৮৮৫ মাইল লব্ষ। হবে এবং এরই 
তীরে সুইজারল্যাণ্ডের আরও অনেকগুলো সহর। আমরা 
আগামীকাল এখান থেকে হীমারে করে সমস্ত জেনিভা 
হুদ বুরবো এবং লসেন (লেকের ওপর সহর) হয়ে মষ্ট্রোতে 
পৌঁছব। সেখান থেকে ট্রেণে ইন্টারল্যাকেল বলে একটা 
জায়গায় গিয়ে আবার ৩দ্বিন থাকবো । ইন্টারল্যাকেন 
হলো সুইজারল্যাণ্ডের কেন্দ্র--এধান থেকে সব জায়গাতেই 
যাওয়ার সুবিধা আছে। সেখান থেকে আমরা সুইজার- 
ল্যাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় যাবো । 

ষ্টেশন থেকে লেকটা প্রায় আধমাইল দুরু ষ্টেশন থেকে 
লেক পৰ্য্যন্ত যে রাস্তাটা Rue du Mont Blanc সেটাই 
এখানকার সবচেয়ে বড় রাস্তা । বড় বড়. হোটেল, ব্যাঙ্ক, 
দোকান ও Turis 482০৮ অফিস এই রাস্তার 
ওপরেই। কলিকাতা থেকে আমার কোন চিঠি এসেছে 
কিনা দ্রানার দম্ভ টমাস কুকের অফিসে কাল খোঁজ নিতে 
গেলাম। এই বান্ধবহীন বিদেশে টমাস কুকের অফিস বা 
ইউনিফর্ম পরা তাদের কোন লোক দেখলেই যেন মনটা 
আনন্দে নেচে ওঠে-_অন্তুত একটা আত্মীয়তার বাধন 
এখন বোধকরি টমাস কুক সম্বন্ফে। এই বিদেশে ওরাই 
আমাদের একমাত্র নিকট আত্মীয় বন্ধু! 

Rue du Mont Blanc বা Mount Blanc Rd. 
_ দিয়ে লেকের ওপর এলেই চোখে পড়ে স্তাভয়ের এবং পশ্চিম 
ফ্রান্সের বহু ছোট বড় পাহাড়! Mount Blanc 
উচ্চারণ মা ব্রা) এখান থেকে প্রায় ৬. মাইল 
আকাশ পরিষ্কার থাকলে সব সময়েই 'জেনিভা হৃদ থেকে 
দেখা যায়। সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা ইংলণ্ডে নামার 
পর থেকে বরাবরই খুব চমৎকার আবহাওয়া পেয়েছি । 
কালকেও সারাদিন চমৎকার পরিষ্কার ছিল-_তাই 
ম' ব্রা! খুব সুন্দরভাবেই দেখা যাচ্ছিল। প্রায় ১৪,**, 
ফিট ' উঁচু এই পাহা'ড়ুটিই ইউরোপের.সবচেয়ে উঁচু চূড়া । 
পাহাড়ের মাথায় এখনও বরফ জমে আছে। বরফের 
ওপর রোন্ডরের আলো পড়ে ঝকৃমক্‌ করছে--ঠিক যেন 
দ্বাঙ্কিলিং থেকে মাউণ্ট এভারেষ্টের দৃপ্ত ! অবশ্য. অনেক 


শিক্ষক-- নাব, ১৩৫৯ 
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ছোট হিমালয় থেকে, আর হিমালয়ের মত লম্বা... পর্ববত- 
শ্রেণীও নয় এটা । 

লেকের ওপর ব্রীজ এবং লেকের ছুধারে সহর। 
ব্রীজের ঠিক পাশেই বিরাট একটা কৃত্রিম কোয়ারা' 
লেকের বল নীচে থেকে পাম্প করে প্রা ১৫* ফিট উঁচুতে. 
ছুড়ে দ্রিচ্ছে। জলটা নেমে আসার সময় ফোয়ারার মত. 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে অনেকখানি জায়গা নিয়ে আর: 
সেই জলকণার ওপর স্র্য্যের আলো পড়ে রামধনুর সাতটা 
রং স্থষ্টি করছে! এ একটা অপূর্ব দৃশ্য । রা আবার 
ফোয়ারার ওপর রুভীন আলে! ফেলা হয় তখন ভারী, 
চমৎকার দেখায়! জেনিতায় এসে রোদ না পেলে 
মী রাও দেখা যায় না, ফোয়ারার জলে রামধনুও না|: 
সুখের বিষয় আমরা দুইটাই দেখতে পেলাম খুব ভাল, 
করেই। 

লেকের জলটা চমৎকার পরিষ্কার এবং নীল। সহরের' 
মধ্যে দিয়ে জল বয়ে চলেছে, এতগুলো! ব্রীজের ওপর দিয়ে: 
সবসময়েই এত লোক যাতায়াত করছে, কিন্তু ভুলেও কেউ 
লেকের জলে কোন কাগজ বা ময়লা ফেলে না।, 
লোকলয়ের মধ্যে কোন লেক বা নদী যে এত পরিষ্কার: 
থাবতে পারে তা না দ্রেখলে বিশ্বাস করা যায় না! জলটা 
কাকের চোখের মত পরিষ্কার! এদের এ একটা অদ্ভুত 
শিক্ষা! | 

Pont du Mont Blanc বাম" মী! ব্রীজের পাশেই 
আবু একটা ব্রীজ এবং সেধান থেকে [৪16 of Rousseau: 
_ পাশেই ছোট একটা দ্বীপে যাওয়া যায়। তোমরা বোধহয় 
জান না, ফরাসী বিপ্লবের জন্মদাতা রুশো জেনিভারই 
লোক৷ এই দ্বীপের ওপর ক্ুশোর বিরাট একটা ষ্ট্যাচু 
আছে। এর সামনের রাপ্তাটাতে কুশোর বাড়ী ছিল 
রাস্তার নাম Rue du ১0089680,. আঙগরা যে 
রেস্তোরায় লাঞ্চ ডিনার খাই, সেটা এই রাস্তারুই উপর । 

রুশো দ্বীপ ছাড়িয়ে আর একটু এগিয়ে গেলেই বিরাট 
একটা ০৮৮ ৷ থুঃ পূর্ব ৫৮. অন্দে জুলিয়াস সীজার: 
জেনিভায় এসেছিলে ন-_-এই টাওয়ারটা তারই স্থবতিচিহ্ড 
টাওয়ারের গায়ে পাথরের একটা টেবকেটে জুলিয়াস; 
সীজারের জেনিভা আসার কথ! লেখা আছে। 


এম সংখ্যা] 


্রীক্ঘ পার হয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেই একটা পার্ক 
_এর একদিকে Rath Ar 3511৩) খুবই ছোট একটা 
বাড়ী; গ্রাও থিয়েটার, জেনিভার প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 
এবং অন্তদ্রিকে কনজারভেটরী-_স্ুুইজারল্যাণ্ডের প্রধান 
সঙ্গীত বিষ্ভালয় । জেনিভায় যে সমস্ত আর্ট গ্যালারী বা 
মিউজিয়ম আছে সেখানে ঢুকে দেখার বিশেষ কোন ব্যবস্থা 
নেই, কারণ এরা ধরে নিয়েছে যে টুরিষ্ট যারা আসবে তারা 
মিউজিয়ম বা আর্ট গ্যালারী দেখার জন্ত আসছে না- 
. সুইজারল্যাণ্ডে আসার প্রধান উদ্দেশ্তই হোল পাহাড়ে চড়া, 
খেলাধূলা এবং আনন্দ করা-সে ব্যবস্থা জেনিভা যথেষ্ট 
করেছে । মিউদ্িয়ম বা আর্ট গ্যালারী দেখানোর জন্ত 
একেবারেই ব্যস্ত নয় এরা । তাই এ সব জায়গায় গিয়ে 
দেখলাম, অধিকাংশই বন্ধ। বাইরে থেকেই বাড়ীগুলো 
দেখলাম মাত্র। আর সত্যিই তো, লণ্ডন ও প্যারিসের 
আর্ট গ্যালারী এবং মিউদরিয়মের কাছে জেনিভার এগুলো 
তো নেহাৎ ছেলেখেলা ! 

পার্কটার মধ্যেই Reformation Monument 
একটা অন্তত জিনিষ । বিরাট লম্বা একটা দেয়ালের গায়ে 
রিফরমেশনের সমস্ত ইতিহাস ছবিতে দেখানো হয়েছে। 
মাঝখানে ক্যালভিন, নক্স প্রভৃতির ্যাচু আছে এবং 
চারদিকে বিভিন্ন দেশে এই আন্দোলনের নেতার্দের ছবি 
ও বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে ছবি পাথর খুদে তৈরী করা 
'হয়েছে। 

পার্কের সামনেই জেনিভা বিশ্ববিদ্ভালয়-_-এখন বন্ধ। 
বাড়ীটা খুব বড় নয় এবং অতি সাধারণ। এরই এক 
! অংশে Natural History Museum | বিশ্ববিদ্যালয়ের 
পাশেই একটা বিরাট সভা-কক্ষ-_ এখানেই প্রধান প্রধান 
আন্তর্জাতিক সভা হয়। সহরের আর এক প্রান্তে ষ্টেশন 
থেকে প্রায় মাইল খানেক দুরে লীগ অব নেশনসের প্রধান 
কেন্দ্র_-বর্তমানে ঢ. ম. 0.র ইউরোপস্থ প্রধান অফিস। 
আধুনিক আমেরিকান মডেলের বিরাট বিরাট বাড়ী। 
এথামে ঢ. ম. 0.র প্রধান অফিস ছাড়া World Health 
Organisation, International Trade Organi- 
sation, Refugee Organisation প্রভৃতি আছে । 
এগুলির ভেতর দেখানোর অন্ক গাইড পাওয়া ষায় সামান্ত 

ও 


ইউরোপ যাত্রীর পত্র 
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৫* সেণ্ট বা ১ শিলিং দিলে। এই গাইড একেবারে 
২৫৷৩. জন লোক নিয়ে ষায়। ইংরাজী ও পরে ফরাসী 
ভাষায় সব জিনিষ ভাল করে বুঝিয়ে দেয়। 70. ম. 0. 
জেনারেল এসেশ্বলীর সভাকক্ষ, অফিস, লাইব্রেরী, লাউঞ্জ 
আর্ট গ্যালারী প্রভৃতি দেখিয়ে শেষে আমাদের নিয়ে গেল 
কাউন্সিল চেম্বারে সেখানে তখন U. ম. 0.র অর্থনৈতিক 


ও সাংস্কৃতিক পরিষদের একটা অধিবেশন হচ্ছিল ॥ . 


পাবলিক গ্যালারীতে আমরা বসলাম। এখানে প্রতি- 
নিধিদের এবং দর্শকদের প্রত্যেকের জন্যই হেডফোন 
আছে; সেই হেডফোন কানে লাগিয়ে 0. ম. 0.র ৪টা 
প্রধান অনুমোদিত ভাষার যে কোনটার বোতাম টিপলেই 
সঙ্গে সঙ্গেই সেই ভাষায় বক্তার কথার অনুবাদ শোনা 
যায়। আমরা যখন গেলাম তখন চিলির প্রতিনিধি 
ফ্রান্সকে খুব আক্রমণ করে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। কাণে 
এ যন্ত্র লাগিয়ে ইংরাজীর বোতাম টেপামাত্রই ইংরাজী 
অনুবাদ শুনতে পেলাম। ফরাসী প্রতিনিধির জবাবওঁ 
ইংরিঞ্জীতে শুনলাম । পাশেই বসেছিল ইরান। তারপর 
ভারতবর্ষ। ভারতের প্রতিনিধির বক্তৃতা শোনার ইচ্ছা 
ছিল, কিন্তু সেদিনকার সভান্ন তিনি কিছু বলবেন না 
শুনলাম। আর এক কোণায় পাকিস্থান । এই সব 
সন্ভাকক্ষগুলো তৈরীর ব্যপারে পৃথিবীর সমস্ত দেশেরই 
কিছু কিছু দান আছে--কেউবা দিয়েছে চেয়ার টেবিলের 
কাঠ, কেউবা কার্পেট, কেউ দেওয়ালে ছবি একেছে। 
কেউ আলোর ব্যবস্থা করেছে-এইরকম আর কি! 
অর্থাৎ আস্তর্জাতিক সহযোগীতার আদর্শটাকে খুব 
প্রধান্ত দেওয়া হয়েছে সর্বত্র । | 
U. ম. 0.র অফিসের পাশেই ইন্টারন্যাশনাল লেবার 
অফিস । এখানেও দেখানোর জন্ত এ একই ব্যবস্থা, তবে 
এদের বিল্ডিং ও অফিস ছোট বলে গাইডের চাজ্জ মাত্র 
২৫ সেপ্ট। এখানে যখন গেলাম তথন ইংরাজীজান' 
লোকের মধ্যে আমি একা ছিলাম, বাকী সবাই ফরাসী 
ভাষা-ভ্যষী। গাইড বেচারীকে একা আমার জন্ত 
সমস্ত কথা ইংরাজীতে অনুবাদ .করে দ্বিতীয়বার বোঝাতে 
হচ্ছিল। এখানকার প্রধান সভাকক্ষের সমস্ত কাঠের 
দিনিষপত্র ভারতবর্ষের দেওয়া_-গাইড আমাকে দেখিয়ে 


4 


অন্য সবাইকে বললে--“এই সমস্ত চেয়ার টেবিল ফানিচার 


ওদের দেওয়া । সবাই শুনে বেশ সম্্রমের সঙ্গে আমার 


দিকে তাকাল। সত্যিই তখন গর্বে বুকটা ভরে উঠছিল ! 


পাকিস্থানের কোন দানই এখানে কোন জায়গায় নেই ! 
ব্য, ম. 0. এবং I. [..0.র মাঝখানেই বোটানি- 


_ ক্যাঁল গার্ডেন _তবে এতে এদেশের কাকুর কোন আগ্রহ 
' নেই, তাই সেখানে বেড়াতে একটা লোকও যায় নি। 


 * সবাই লেকের ধারে রোদ পোয়াচ্ছে, সাতার কাটছে বা 


র্‌ নৌকা. চড়ছে। 
'* একটা অংশ "পৃথক করে রাখা হয়েছে। 
ভীড়। হাজারে হাজারে ছেলে মেয়ে বুড়োবুড়ী সাতারের - 


এখানে সাতার কাটার জন্ত লেকের 
সেখানে কী 


__ , পোষাক পরে সাতার কাটছে, ওয়াটার পোলো খেলছে; 
: কেউবা জলের ধারে সিড়ীর ওপর শুয়ে পড়ে ঘুম দিচ্ছে ! 


৮ 
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“চমৎকার পরিষ্কায় দিন থাকায় সকলেই সাতার কাটার 
. ব্জন্য বেরিয়ে এসেছে । 


এখানে কিছুটা অসভ্যতা লক্ষ্য 
করলেও প্যারিসের তুলনায় তা নিতান্তই সামান্য 


শিক্ষক_-মা, ১৩৫৯ 


[বৰ্ষ * 


ই রর লোকে বরাদীনের * মৃত অতটা অধ্যপাতে 
যায়নি! 


1. 14, 0, থেকে ষ্টেশনে ফেরার পথেই বিরাট উইলসন 
প্যালেস_ আমেরিকার প্রেসিডেন্টের প্রতি সুইজার- 
ল্যাণ্ডের শ্রদ্ধার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । লীগ অব নেশন্দ এর 
জন্মদাতা প্রেসিডেন্ট উইলসন এবং তিনিই জেনিভাকে 
লীগের কেন্দ্র নির্বাচিত করে গিয়েছিলেন ।' তারই ফলে 


আজ পৃথিবীর ইতিহাসে জেনিভার এত প্রাধান্য এবং '. 


এখানে টুরিষ্টদের এত ভীড়। সুইসরা অকৃতজ্ঞ নয় 
আজও তার নাম এরা শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে এবং 
তারই স্বতিচিহ্ন হিসাবে এই বিরাট প্রাসাদ করেছে । 
এখানে শিক্ষা সন্ধে একটা স্থায়ী প্রদর্শনী রয়েছে । তবে 
এটা নেহাতই ছোট এবং “আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্ৰান্দ 
স্‌ইজারল্যাও প্রভৃতি কয়েকটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার . 
কথা ছাড়া অন্ত কোন দেশের সমন্ধে কিছুই নেই (ক্রমশঃ) 


প্রীপঞ্চমী 


শ্রীআদিত্যনাথ মিশ্র 


- বাণীর পৃঙ্ারী বাজাও শঙ্খ সাজাও বরণ ডালা 
-. আর আগমণে পুণ্য লগনে হয়নি প্রদীপ জাল! ? 
কাননে কুন্দ কুমুমের কলি 
£ স্তর হাসিতে পড়িছে উথলি 
প্রভাতী সমীর উঠে চঞ্চলি বাগ্দেবী এলো বলে, . 
টুপটাপ টুপ শিশিরের গান পরাণে পুলক তোলে । 
সী দেবী হলো চিশ্রী শুভ্র কমলাসীনা 
দীপকের সুরে জাগরণী গায়_-বাণীর-বিবীণা 
জলিছে আগুণ উঠে বঙ্কার 
হয়েছে মৃত্যু যত শঙ্কার 


শিক্ষকগণ জাতীয় জীবন গঠনে সৰ্বপ্ৰধান শিল্পী, অথচ সেই 
শিক্ষকগণকে দেশ আজ উপেক্ষায় ও অমধ্যাদায় মৃতপ্রায় করিয়া 
রাখিয়াছে। যদি দেশের মেরুদগুস্বরূপ সেই শিক্ষকবৃন্দকে অরদ্ধা 
নানি -| ও গৌরবের ' শাসনে প্রি কমিতে না পা নে দেশের বিঃ 


নি আশা বৃথা৷ 


§ 





আঁধারের প্রাণী জয়ডন্কার আহ্বানে উঠে জেগে, 
অবিদ্া মোহ যাক্‌ ঘুচে যাক্‌ আলোর পরশ লেগে। 
gb 
এসো তবে যত বাণীর পুজ্জারী, কি কাজ কলহ দদ্দে ?' 
মাতৃচরণে দিব অঞ্জলি নব জীবনের ছন্দে । | 
মায়ের আশীষে জাগিবে ভক্তি . 
দেহে মনে মোরা লভিব শক্তি, 
অজ্ঞানতার বুক চিরে সবে. জালিব অগ্নিশিখা 
পুণ্য তিথিতে শ্রীপঞ্চমীর নিয়ে যাও জয়টিক1। 








এ 
TRS) 


[ অখ্যাত পল্লী শিক্ষকগণের রচনা.বলিয়া কেহ এগুলি উপেক্ষা করিবেন না । এ বিভাগের অনেক 
লেখা খ্যাতনামা লেখকদের রচনাপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে । 

অসন্থ তঃখকষ্ট এবং শত অভাব অভিযোগের মধ্যেও বাংলার চির-উপেক্ষিত প্রাথমিক শিক্ষকগণের 
হৃদয়ে রসের উৎস শুষ্ক হয় নাই। এই সকল শিক্ষককে সাহিত্য সাধনায় নূতন উৎসাহে উদ্দীপিত করিবার জঙ্কু 


এহ বিভাগে তাহাদের লেখা ছাপা হইয়া থাকে । 


ওঁ: চত + ইকৰা চিপ ৫ বল ₹ কটা টিউব ফের উহ rn. aa + SE > 


স্থানাভীববশ্তঃ সকলের লেখা ছাপান সম্ভবপর না হইলে 


অথবা ছাপাহতে দেরা হইলে শিক্ষকবন্ধুগণ যেন দুঃখিত না হন । ] 


প্রকৃতির শিশু 
শ্রীপূৰ্ণেন্নু প্রসাদ ভট্টাচার্য 


সমগ্র সৃষ্ট জগতের প্রধান উৎস হইল প্ররুতি। 
সুতরাং সৃষ্টির মৌলিক উপাদানগুলি প্রকুত্তি-ভাগডারেই 
নিহিত রহিয়াছে। সেই ভাণ্ডার-দ্বার যদ্দি উদ্ঘাটন করা 
যায় তবেই অনস্ত জগতের জ্ঞান সমূহের কতকটা উপলব্ধি 
করা সম্ভব হইবে। কাজে কাজেই, শিশুগণকে যদি 


প্রকৃতির ক্রোড়ে ছাড়িয়া দেওয়া যায় তবে কৃত্রিম 
শিক্ষাদ্ধানে যে জ্ঞান অর্জন করান সম্ভব হইবে, প্রকৃতির 


. মাডৃসুলভ স্নেহ নিবিড়ে মানব শিশু আরও অধিক জ্ঞান 
লাভে সমর্থ হইবে। 

অসীম আকাশতলে, বাতাসের মৃদুষ্পর্শে, নদী করোলে, 
তকুচ্ছায়ে, ফলের গন্ধে শিশু ষে অব্যক্ত সঙ্গীত শুনিতে 
পায়__তাহাই শিশুর মন্ত্রে অসীম প্রেরণা জোগাইতে সক্ষম 
হুইবে। কৃত্রিম শিক্ষা কি তাহার সমকক্ষ হইতে সক্ষম 
হইবে ? | 

সেখানে তাড়না নাই, বন্দীর মত জীবন যাপন করিতে 
হইবে না, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা মুখস্ত করিতে পিয়া শিক্ষণীয় 
বিষয়ের প্রতি বিরুক্তও হইতে হইবে না৷ ' মানুষের মনে 
একযোগে চিন্তা ও কর্ম্মের উদ্দীপনা প্রকৃতিই দ্িয়াছিল। 

গুহ] নিবাসী আছি মানব যখন দিল, (১) ক্ষুধার 
সময় বন্য ফলাহারে ক্ষুল্পিবৃতি হয়। (২) বন্ধ ফল বৃক্ষে 
ঝুলিতে থাকে । (৩) ভূতলে পতিত ফলেও অদ্ধুরোদগম 
হয় । (৪) অস্ুরিত বীজই ক্রমে মহীরুহের স্থষ্টি করে। 


(৫) বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষে পুনরায় ফল ধরে। 

সুতরাং বীজ বপন দ্বারা অধিক খাদ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা 
বুহিয়াছে, তখন মানবের মনে কৃষির প্রথম উন্মেষ হইল। 
এইরূপেই আঘিমানব শিক্ষার প্রাথমিক অবস্থা আয়ত্ব 
করিতে থাকে৷ রর 

আদি যুগের সেই জ্ঞান বৃক্ষের বাঁজ আদিকার সভা 
জগতে ফলবস্ত বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে । সুতরাং শিশুর 
শিক্ষায় প্রকতির অসীম প্রভাবকে আমরা কোন ক্রমেই 
অস্বীকার করিতে পারিব না। 

এই সব কারণেই, প্রকৃতির শাশ্বত শক্তি উপলব্ধি 
করিয়া রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীর উদার প্রকৃতি ক্রে'ড়ে 
শিশুরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । ওয়ার্ড স্ওয়ার্থের লুসি 
প্রকৃতির প্রভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাই বারে বারে . 
মনে পড়ে 

“আজি গন্ধ বিধুর সমীরপে 
কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে ৷ 
আমি পুলকিত কার পর্শনে !” 

ধাহারা মনে করেন, মানুষের বুদ্ধিবলে প্রকৃতি 
পরাজিত, তাহারা কি মস্ত ভুল করিয়া থাকেন না? 
প্রকৃতিই জীবনের মুল কেন্দ্র! স্বয়ংক্রিয় ক্রম- 
বিবর্তনীয় শক্তি বলেই আজ প্রকৃতি এত বৈচিত্র্যময় 
হইয়া উঠিয়াছে। 


২৯৮ 


মানুষের প্রতি চিন্তা, কর্ন, শারীরিক, মানসিক 
* এমন কি নৈতিক গতিবিধি সমূহও প্রকৃতি প্রভাবেই 
চালিত। সুতরাং শিশুর শিক্ষালান্ত এবং জীবনের বিকাশ 
প্রকৃতির মধুর পরিবেশেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবে, অন্ত পন্থায় 
কুত্রিমতাই অধিকভাবে প্রকাশ পাইবে । 

পবিত্র ভূম্যাসনে শিক্ষককে বিরিয়া শিশুর দল বসিয়া 
. কত গল্প শুনিবে। মাঝে মাঝে খুসীমত খেলিয়া বেড়াইয়! 
এ দৃশ্যে ও দৃশ্তে পট পরিবর্তন করিবে । এই আনন্দময় 
সংসারই হইয়া উঠিবে প্রকৃতি দেবীর মধুর সংসার ৷ 

এখানে আসিয়া শিশু তাহার সমবযক্কদের সহিত 
মিশিয়া যে আনন্দ পাইবে-_তাহাই শিশুর মনে শিক্ষালয়ের 
তি অন্থুরাগের স্থষ্টি করিবে। শিশুর সেই অঙ্ুরাগের 
সুযোগ লইয়া তাহাকে ক্রমে নৃতন নৃতন কৌতূহলের 
পথে টানিয়া লইতে হইবে। ইহাতে তাহার অজানাকে 
ন্জানিবার আগ্রহ বৃদ্ধি পাইরে। 

এইরূপে ক্রমে ক্রমে তাহাকে ভাষা শিক্ষার পথে 
টানিয়া লইতে হইবে। সর্বাগ্রে শিশুকে কথার বানান 
শিধাইতে হইবে। শিশুর ব্যক্তিগত পরিচয় সন্বদ্ধে 
তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গাগ করিয়া তুলিতে হইবে শিক্ষক 
ও শিশুর মধুর আলাপনের মধ্যে দিয়া৷ 

শিশুর মনে অনস্ত জিজ্ঞাসা । গিরি কন্দর নিঃস্যত 
শৃতধা-প্লাবিত ঝর্ণাধারা সমুহ যেরূপ নদী বক্ষে মিলিত 
হইয়া উচ্ছজ্খল ধারা সংযত করিয়া আনন্দপূর্ণ উদ্দাম 
গতিতে চলিতে সক্ষম হয়, তক্রপ শিশুর অনন্ত চিন্তায় 
শিক্ষক হইবেন শিশুর প্রকৃষ্ট অবলম্বন স্বরূপ । 

কথা ঠিক মত বলিতে শিখিলে শিশুর ভবিষ্যতের 
বাচনিক ভাষার সোপান দৃঢ় হয়। তারপর তাহাকে 
আক্ষরিক ভাষায় উন্নীত করান প্রাকৃতিক পরিবেশে 
মোটেই কঠিন হইবে না। ভাষার ভিত দৃঢ় হওয়া উচিত 
এই কারণে যে, ভাষাকে আয়ত্ব করিতে পারিলেই চিন্তা 
ব্যক্ত করিবার প্রয়াস হয়। যেহেতু, চিন্তার পথে ভাষাকে 
_ পথিকের মত পরিভ্রমণ করিতে হয়,। 

ভাষা শিক্ষা ছাড়া অন্তান্ত বিষয়ের শিক্ষা দানও প্রকৃতির 
শিশ্তর বেলায় হইবে ভিন্ন রূপ। প্রাকৃতিক বিদ্যালয়ে 
কৃত্রিম সরঞ্জাম যতদুর সম্ভব বঙ্ছন করিতে হইবে। 


শিক্ষক-যাঘ, ১৩৫৯ . 


[ শুষ্ঠ বর্ষ 


কুত্তিমাতায় প্রকৃতির মাধুর্য ধ্বংস করিয়া ফেলে। অস্ত 
বয়স্ক শিশুর পক্ষে যতদূর জ্ঞান অঞ্জন করা দরকার 
তাহার যথোপযুক্ত উপকরণ প্রাকৃতিক পরিবেশেই 
পরিলক্ষিত হয়। শিশুর স্বচ্ছ মানস-মুকুরে তাহার 
অতিরিক্ত বিষয়ের প্রতিচ্ছবি ধরিয়া না দেওয়াই ভাল । 

প্রকৃতির শিশুর জীবন গড়িয়া উঠিবে প্রক্ৃতি-সুলভ্ভ 
মানবতার কুচি বহিয়া কিন্তু কৃত্রিম বিদ্যালয়ে শিশ্যকাল 
হইতেই জীবনের মান গড়িয়া উঠে তথাকথিত বিশ্ব সভ্যতার 
কৃত্তিমতা লইয়া । কাজে কাজেই, প্রাকৃতিক পরিবেশই 
হইবে শিশুর শিক্ষোপকরণ। সুত্রাং স্বভাবতঃই শিশুর: 
মনোবৃত্তি সমূহ, ক্রম-বয়ঃর্দ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যারপর যেইটি 
প্রকাশ পাইতে থাকিবে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ পূর্বক শারীরিক, 
মানসিক ও নৈতিক চরিত্রের অন্শীলই প্রকৃত মানবতার 
শিক্ষা। , | 

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই পশুত্ব (8017081165) ও বিবেক 
(rationality) রহিয়াছে । প্রথমটি ক্রম-বিবর্তনের 
প্রাথমিক অবস্থার ক্রম-প্রবাহ এবং দ্বিতীয়টি উহার 
ক্রমোন্রতিমূলক স্তর যাহা ক্রমানুশীলনের দ্বারা এবং ক্ষেন্র 
বিশেষে অবস্থার তারতম্যা্ুসারে ক্রমশঃ মাচ্দিত হয়। তাই 
পশ্ড অপেক্ষা মানব বিবেক বুদ্ধিতে সর্ববাংশে শ্রেষ্ঠ হইলেও 
তাহার মধ্যে অনেক সময় অপরাধের চরম ঘটিতে দেখা 
যায়। শিশুকাল হইতে মনোবৃত্তি সমূহের অনুশীলন দারা 
অনেক উপকার হইয়া থাকে। নতুবা, মানব-স্থ্ঠির 
আদিতে যে জীব জগতের বংশ-প্রবাহ বহিয়া আমরা 
আজিকার অবস্থায় উন্নীত হইয়াছি তার মধ্যেও সেই 
পুর্ধব-বংশের প্রভাব আমাদের মধ্যে অধিক ভাবে বিরাহ্গ 
করিত। অতএব, মন স্বভাবতুই আকৃষ্ট হয়, এইরূপ 
পরিবেশেই শিশুর মনোবৃত্তির উন্নতি সাধন করিতে হইবে । 
ফরাসী দার্শনিক রুশো এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়াই 
তাহার মানসকন্া “এমিলি'কে সেই ভাবেই গড়িয়া তোলার 
চেষ্টা করেন। 

শি আপন খেয়ালে প্রকৃতির মধুরতাময় দৃশ্তে ছুটিয়া 
ষাইবে। প্ররুতির মাঝে সে আপনাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া 
খেয়ালী মনে. সব কিছু দেখিতে দেখিতে একদিন তার 
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প্রকৃতির শিশু : Os 


' ক্পনাশতিপ্রস্ুট হইয়া অস্ত আাগরুক হইয়া উঠিবে।- _ ৫। আবস্যকমত শিক্ষক তাহার শব্বজান বৃদ্ধি ও 
"শব্দ লিখন শিক্ষা হইলে নিয়োক্ত উপায়ে শিশুর প্রকৃত সংশোধন কার্য্যের সহায়ক হইবেন । . Hh 


} এশিক্ষা আরম্ভ হইবে । 


৬। শিশুর পর্যবেক্ষণ শক্তির উৎকর্ষ হেতু শিক্ষক 
সাহায্য করিবেন । 


১। সেকি দেখিল তাহা মুখে বলিবে। 
২। পরে বিষয়টি পিখিতে বসিবে । 
৩। আপন লেখা পাঠ করিয়া শ্তনাইবে। 





-বাতায়ন পাশে একা বসে ব’সে দেখি তাই অদ্রাণে। : 


এই সবের মধ্যে দিয়াই শিশুর রচনা ও পরধ্যবেক্ষণ 


' শক্তির উৎকর্ষ হইবে । ক্রমে কাহারও কুচি সাহিত্যিক' 


দৃষ্টি ভঙ্গী লইয়া ধাবিত হইবে, কেহবা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় 


৪। শিক্ষক তাহার পঠন শুদ্ধ করাইবেন, রত হইয়া বিশ্বের কল্যাণে আত্ম নিয়োগ করিবে | 
" আপ্রাণ নেতাজী স্মরণে 
এম, সুরুল্‌ ইসলাম। ্্রীনারায়ণ চন্দ্র নায়ক 
খানের ফুলের আগ লয়ে সাথে এল ফিরে অস্রাণ ও 
-নবচেতনায় জাগিয়া উঠিল পল্ীর মনপ্রাণ। ব্যখাতুর নেতাজী, 
গলীর মাঠে মাঠে বাংলার তুমি ত্যাগী ও সাধক 
ঢাবীভায়! ধান কাটে "কৌশলে শিবাজী । 
রঙ্গীন আশায় ভরে উঠে বুক, আনন্দে গায় গান । 
ধানের ফুলের স্রাণ লয়ে আদ্ধি আসিল রে অস্তরাণ ৷ কৰ্ম্মই তব ধৰ্ম্ম সাধন 
"ডাকে ‘বুধি গাই হান্বারুবেতে; দুর মাঠে চরে ধেনু, স্বাধীনতা ছিল সাধ, 
“যন ছোটে মোর তরুশাখে যেথা বাজে রাখালের বেণু । বাংলাায়ের মানস পুত্র | 
"ফুল ফোটে রাশি রাশি নেতাজী “জিন্দাবাদ” । 
হঠাৎ কখন দু’ পায়ে তাহার লাগিছে ফুলের রেণু । মহামিলনের গীতকার তুমি 
ডাকে বুধি’ গাই হাস্বারবেতে, দূর মাঠে চরে ধেহু ! বাণী সে “দ্বিল্লী চল্‌” 
॥ সীতারামিয়ার পরাজয় সে ত 
রাতের উতি নি হগা ৬ হাতে দারিযিও? তোমারই ত্যাগের ফল। 
বঙ্কার দিয়ে পল্লার কবি গাথে সুর বীপাতারে। ০ 
সকালে উঠিয়া একি, সারা ভারতের ব্যথা-সাগরের 
শীতে কাপে সবে দেখি মন্থণে “জয়হিম্দ” 
স্থয্যিমামারে ডাকিছে কেহবা বসি’ পুকুরের পাড়ে । অমর হয়েছে তোমার কণে 
-শিশিরের সাথে শীত বুঝি শুধু নামিয়াছে চারিধারে ! ব্ৰহ্ম হইতে সিল্ক 
“বাতায়ন পাশে একা আছি বসে আজি এই অস্্রাণে, ন | 
“দেখি পৃথিবীরে কর্স্মমুখর চাহি যতদুর পানে । আশাপথ চেয়ে আজিও বাংলা: 
- কাহার পরশে ত্বরা | পুরেনি মনস্কাম, 
.  জাগিয়া উঠিল ধরা; সুতি পথের যাত্রী সুভাল 
সজ্দীবতা পুনঃ এলো বুঝি ফিরে মেঠোবায়ে মিঠে গানে। ৷ লহগো লহ প্রণাম । 


৮৯ 


টি 


শিক্ষক হের বৎস ! বাদল 
মানচিত্র এই, শস্ত শ্যামলা মা মোদের 
করু নমস্ক;ব্র। . 

ছাত্র । (নমস্কারাস্তে) এই যে চিত্রের শিরে ন ক্লু রেখ? 
কি নাম উহার দেব, বঙ্গুন আমারে । ' 

_ শিক্ষক ৷ নহে কৃকরেখা বস! অই হিমাচল 
ভারতের পিতৃক্নপী। গঙ্গা ব্রন্মপুত্র 
আদি বহু নদ নদী জনমি হেথায় 
বহা'য়ে সুধার ধারা, সুদ্রলা সুফলা 
করিছে এ দেশ বৎস । মহান পুরুষ 
সমাধি মন্দির কত, তীর্থ শত শত 
বিরাজ করিছে হেথা। পপুণ্যমন্ স্থান 
দ্েবভূমি হিযালয়, কর নমস্কার ৷ . 

ছাত্র । (নমন্ধারাত্তে) যে আকাবাকা রেখা গতি নিয়দ্বিকে 

| পশ্চিমবাংলার বুকে কি নাম উহার? 
শিক্ষক । ভাগীরথী রেখা উহা, ডগীরথ সৌরী 
তারিতে সগর বংশ করিলা তপস্তা 
- কঠোর নিজ্জনে কত, হৈলা অবতীর্ণা 
পতিত পাবনী মর্ভে। কল য নাশিনী 
মা গঙ্গা আমার অই, করিতে অমর 
ভগীরথ মহারাজে, বহিছেন আ'জো 
ভাগীরঘী নাম গেয়ে কুল কুল রবে) 
হিন্দুর পরমতীর্ঘে পুণ্যতোয় নদী, 
প্রণাম করহ বৎস, ভক্তিনত শিরে। 


ছাত্র। গুরুদেব! সুমধুর উপদেশ তব, 


শুনিয়া বাড়িছে ক্রমে কৌতুহল মম । 
কৃপা করি আরো কিছু করুন আমারে 
জন্মভূমি বাংলার সুধাপরিবেশন ৷ 


এ আছে যুগযুগান্তের কতশত কথা 


কব কত, কহিলে ফুরায় না বৎস | 
অনন্ত কাহিনী এর। হের ওর পলাশী, 
যেথায় মোগল সুর্য হৈল অস্তমিত, 
. হইলেন পরাজিত সিরাজউদ্দোলা 
২২... বাংলার নবাব; জাঙ্করের কূট চক্রে 


পি ২৩ 


কোম্পানীর হাতে । আর এই গোঁড় রাজ:. 
কর নিরীক্ষণ। শৃর শেন পাল আদি 


* বছ রাজবংশ করিলা রাজত্ব হেথা, 


সুকীত্তি আজো তাদের দেয় পরিচয় । 
এই নবদ্বীপ বৎস; অবতীর্ণ যেথা 
প্রভু চৈতন্ ; দেখালেন যুক্তির পথ 
বিতরি হরির নাম। কেন্দুবিদ্ব এই 
অজয়ের কুলে । ভক্ত কবি জয়দেব 
জনমি হেথায়,রচিলা প্রেমের ছন্দ 


গীত গোবিন্দ ্রস্থ। আর এ নাটোর) 


বাংলার অহল্যাবাঈ ভবানীর রাজ্য । 
দান ধর্টে মুক্তহত্ত, সুষশঃ বাহার 
ঘোষে বিশ্বময় । অই.সঙ্গে হের এই 
বিখ্যাত ফুলিয়া। কাশীরাম কৃত্তিবাস, 
পণ্ডিতের জন্মস্থান । যাঁদের রচিত 
রামচরিত আখ্যান, ভারত পুরাণ, 


. অমর কাহিনী কাব্য সুধার সমান, 


এখনো হিন্দুর ঘরে পড়ে ভক্তিভরে । 
এই চাকা বুকে আকা যোগলের স্তি, 
প্রাচীন নগর অতি। এই কলিকাতা; 
বৃটিশের হৃৎপিণ্ড, সমৃদ্ধ নগর, 
রাজধানী আধুনিক পশ্চিম বাংলার ॥' 
দুঃখের বারতা বাছা, সোণার সংসার 
এবে বাংলামায়ের, হোয়েছে বিভক্ত, 
পরিবারদুয়ে ; ভেদ বৃদ্ধি নিরে হায়! 
হিন্দুস্থান পাকিস্তান নামে অভিহিত ।, ' 
আছে আরো কত ইতিহাস অফুরত্ত 
_গৌরব বঙ্গের, রত্বপ্রস্থ মা মোদের | 
করি আশীর্বাদ, হও দীর্ঘজীবী - 


সুপুত্ৰ বাংলার । জানিতে পারিবে আরো) 


বয়োবৃদ্ধিসহ। লভিয়া সুশিক্ষা হৈও | 


মাঙ্ুযের মত, যশের সৌরভ তব 
ভবিয়া উঠুক পবনে । কর নমস্কার । 


পা 
. 





অনুরোধ করা যাইতেছে তাহারা যেন নিজ নিজ 
সমিতির কাধ্য বিবরণীর সহিত সমিতির সেক্রেটারীর 
সম্পুণ ঠিকানা ( অর্থাৎ স্কুল, পোঃ আঃ, ও জেলা ) 


জেলা শিক্ষক সমিতির 
. সেক্ষেটারিগণকেও জেলা এবং বিভিন্ন শাখা 
সমিতির সেক্রেটারী ও প্রেসিডেন্টের নাম ও 
সম্পূর্ণ ঠিকানা দিবার জন্য অনুরোধ করা 
যাইতেছে । --শিঃ সম্পাদক 


লিখিয়া পাঠান। 





.কুমারগ্রাম থানা প্রাঃ শিঃ সমিতি (জলপাইগুড়ী) 
গত ১৮ই অক্টোবর ১৯৫২, জলপাইগুড়ী জেলা 
প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রীগস্তোষ কুমার 
বন্দ্োপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে কুমরগ্রাম মদনসিং উচ্চ, 
' বিদ্তাপয়ে কুষারগ্রাম ধান। প্রথমিক শিক্ষক সম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কুমারগ্রাম খান: এলাকার প্রায় 
সকল প্রাথমিক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন। জনপাধার 
-লভায় যোগদান করতঃ প্রাথমিক শিক্ষকগণকে আন্দোলন 
চালাইয়া যাইতে উৎসাহিত করেন। উক্ত এলাকার 
শিক্ষক আন্দোলন তুযুল ভাবে চালাইবার নিমিত্ত ২৫ 
জনকে লইয়! একটি শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়। 
জীপ্রসন্ন কুমার দাস 
জীবুদ্ধেশ্বর দাস, যুগ্ম সম্প।দক 
পশ্চিমবঙ্গ বুনিয়াদী শিক্ষক সমিতি 
প্রত ২৭শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বুলিয়াদী শিক্ষক সমিতির 
"| অধিবেশনে নিয়লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে: 
১। সমিতির রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে প্রায় ১৫.১ 
টাকা খরচ হইবে তাহা জিলাগুলি আন্গপাতিক ভাবে 


বহন করিবে । 

২। বাণাঁপুর সম্মেলনে গৃহীত প্রাথমিক সধস্য চাদা 
আগামী বৎসর হইতে বাধিক ২ টাকা স্থলে ১২ করা হইবে । 

৩। উক্ত অর্থের তিন ভাগের এক অংশ কেন্দ্র এবং 
তিন ভাগের ছুই অংশ জেলা এককগুলি পাইবে । | 

৪। হুগলী জেলা বুনিয়াদী শিক্ষকগণের ২১1৯/৫২ 
সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাস্থায়ী শ্রীমজিত কুমার চক্রবর্তী 
ও শ্রীতারাপদ্ চৌধুরীকে কেন্দ্রীয় কমিটিতে গ্রহণ করা 
হুইল। 

৫। বুনিয়াদী শিক্ষাকে সরাসরি সরকারের নিজ হস্তে 
গ্রহণের জন্য অস্থরোধ জানান হইতেছে । 

৬। সরকামী ঘোষণাস্থুষাঃ। বুনিয়াদী শিক্ষকদের 
ডিপ্রোমা ইনক্রিমেন্ট, প্রভিডেণ্ড হাড ইত্যাদির ব্যবস্থার 
জন্ত সরকারকে অনুরোধ জানান ঘাইতেছে। 

প্রীঅরবিদ্দ দেব, সম্পাদক । 
মানিকচক থান। প্রাঃ শিঃ সমিতি, মালদহ 

মানিকচক থানা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ১।-২।৫২ 
তারিখের সাধারণ সভায় জনাব মহম্মদ ইব্রাহিম বি-এ 
পুনরায় সমিতির সত্তাপতি নির্বাচিত হইলেন। থানার 
এলাকাধীন ইউনিয়ন ও পঞ্চায়েতি সমূহ হইতে ১৪ জন 
মের লইয়া সমিতির কাধ্যকরী কমিটি পুনর্গঠিত হয় । 
জ্রাম নারায়ণ পিংহ ও জনাব মহম্মদ £মঞ্জিবরর রহমান 
যথাক্রমে সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন । 

সভায় গৃহীত প্রস্তাব 2 

১। ইন্সপেক্টার অফিস হইতে স্কুলের খাতাপত্র 
আনিতে যাওয়া কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য; সুতরাং সমিতির 
মারফতে থাতাপত্র পাইবাৰ্ন ব্যবস্থা করা হউক । 

২। প্রত্যেক স্কলে শিক্ষক পত্রিকা গ্রহণ করিবার 
অন্য শিক্ষকগণকে অনুরোধ করা হইল । 

শ্রীরামনারায়ণ সিংহ, সম্পাদক। 
হথাদখানি থান। প্রাঃ শিঃ সমাবেশ, নদীয়া 
গত ২১৷১২৷৫২ তারিখে হাসখালি থানার সমস্ত 
প্রাথমিক শিক্ষকগণের উপস্থিতিতে ফেব্রুয়ারী মাসে গঠিত 
অস্থায়ী থান! সমিতিটি স্থায়ী সামতিতে পরিণত হইল । 
প্রীউপেন্জরনাথ বিশ্বাস; শ্রীনারায়পচন্ পাল ও শ্রীপ্রভাস চন্দ্র 
নাথ চক্রবর্ত্তী যথাক্রমে সমিতির সভাপতি, সম্পাদক ও 


৩০২ 


কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হইলেন। এই থানার প্রত্যেক 
প্রাথমিক শিক্ষককে বাধিক ১৫. টাকা চাদা. দিয়া সমিতির 
সভ্য হইতে অন্থরোধ জানাইয়া একটি প্রস্তাব সভায় 
গৃহীত হইয়াছে । 

শীনারায়ণ চন্দ্র পাল, সম্পাদক । 


করিমপুর থান। প্রাঃ শিঃ সমি'ত নদীয়া 
গত ২১/১২।৫২ তারিখে এই থানা সমিতির এক 
অধিবেশনে নিরলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে-_ 


১। সম্পাদক মহাশয় জেলা সমিতির সহিত 
আলোচনা করিয়া জানুয়ারী মাসে থানা সম্মেলনের ব্যবস্থা 
করিবেন । এতহুদ্দেম্তে শ্রীত্বিজেন্র কুমার বিশ্বাস ও 
শ্ীবিমলেন্দু ভট্টাচার্যকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক 
নির্বাচিত করিয়া, একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা 
হইবে? 

J ২। স্কূলবোর্ড আগামী ইউনিয়ন বোর্ড নির্ব্বাচনে 
শিক্ষকগণকে প্রার্থী হিসাবে না দীড়াইবার জন্ত যে নির্দেশ 
দিয়াছেন, এই সমিতি তাহার প্রতিবাদ জানাইতেছেন 
এবং বোর্ডকে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্তু অম্থরোধ 
054 পবিমলেন্দ ্টচা্য। 

২৪ পরগণা জেল! প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন 

গত ১৭ই ডিসেম্বর বারাসাত কদন্বগাছি মধ্য ইংরাজী 
বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ২৪ পরগণা জেলা স্কুলবোর্ডের সভাপতি 
ভ্রীহরেজ্্নাথ মজুমদারের সভাপতিত্বে জেলা সমিতির দশম 
বাধিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 

বিশিষ্ট অতিথিরূপে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক 
সমিতির সম্পাদক শ্রীসদানন্দ ভট্টাচার্য সভায় উপস্থিত 

হন। 

জীইন্দুভূষণ মণ্ডল বাধিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন 
এবং জেল! সমিতির কার্যকরী সভাপতি শ্রীপালানচন্দ্ 
হালদার সমিতির সংগঠনশক্তিকে অধিকতর শক্তিশালী 
করিবার অন্ত প্রাথমিক সদস্ক সংগ্রহ করিতে সকলকে 
অনুরোধ জানান । 


সম্মেলনের সভাপতি জরীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার তাহার 


Ea 


শিক্ষক--মাঘব, ১৩৫৯ 


1 ভষ্ঠ বৰ্ষ” 


ভাষণে বলেন, আজিকার পাঠশালাগুলি প্রাণহীন," ইহার 
জন্য প্রাথমিক শিক্ষকদের দায়ী করা হয়। কিন্তু তাহারা 
আদৌ দায়ী নন। দ্রায়ী আছিকার পারিপাশ্থিক অবস্থা, 
দায়ী বর্তমান শিক্ষাদান পদ্ধতি। বিদ্যালয়গৃহগুলি 
অপরিসর, অন্ধকারময়, উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের অভাব! এই 
পরিবেশে শিশুচিত্তের বিকাশ না হইয়া কুফলই দেখা যায়। 
প্রাথমিক বিগ্যালগুলির উন্নতির প্রতি জনসাধারণের দিক 
হইতে আগ্রহ খুব কম। 

বাক্পলা দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় যদি কাহারো! কিছু: 
অবদান থাকে তবে তিনি একমাও প্রাথমিক শিক্ষক । 
তাহারই চেষ্টা ও আগ্রহে গড়িয়া উঠে মাধ্যমিক বিদ্যালয় । 

ভ্রীসদানন্দ ভট্ট চার্ধ, শ্রীহাদয়ভূষণ দাস এবং মৌলবী” 
থবিব আহম্মদের বক্তৃতার পর সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে: 
কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
হোগলবাড়ীয়া ইউনিয়ন প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি 

(নদীয়া) 

হোগলবাড়ীয়। ইউনিয়নের (করিমপুর) প্রাথমিক 
শিক্ষার সংস্কার, বিদ্যালয়ের উন্নতি প্রভৃতির দাবীতে গত 
২৮-১২-৫২ তারিখে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়ের, 
সভাপতিত্বে সর্ব্ব সন্মতিক্ৰমে নিক্নলিখিত শিক্ষক গণেকে- 
লইয়া ইউনিয়ন শিক্ষক সমিতি গঠিত হয় £_- 

ক্ষিতীশচন্ত্র ভৌমিক, সভাপতি, কালীপদ্ মিহি 
সম্পাদক, সন্তোষ কুমার সরকার, গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষ), 
তারকেশ্বর ভৌমিক, গৌরাঙ্গ স্বর্ণকার, শৈলেন্দ্র কুমার, 
বিশ্বাস, সেকেন্দার আলী । 
হরেকুফ্পুর ইউনিয়ন প্রাঃ শিঃসমিতি (নদীয়!) 

করিমপুর থানা প্রাঃ শিং সমিতির সহঃ সম্পাদক শ্রী 
অমলকুমার সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে গত ২৮৷১৷৫২ 
তারিখে সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্লিখিত শিক্ষকবন্ধুদের ঢুলইয়া- 
ইউনিয়ন সমিতি গঠন করা হয় £₹_ 

শ্রীবাসুদেব ঘোষ, সভাপতি । 
সম্পাদক । শ্রীউমেম্চন্দ্র সরকার । 
শ্রীঅলকুমার সরকার । 

গ্োহালডাজ। ইউনিয়ন প্রাঃ শিঃ সমিতি 
গত ১১1৫৩ তারিখে গড়বেতা থানার অন্তর্গত ১৬নং 


শ্রীবিশ্বেশ্বর বিশ্বাস, 
শ্রীকালীপদ বিশ্বাস ৷ 


hd 
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গোহ্ালভাক্ষা ইউনিরলের প্রাঃ নিন এক তিক 


ইউনিয়ন প্রেসিডেন্ট শ্রীরামপদ্র দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে 


বীরপাধরী প্রাঃ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হইল । অধিবেশনে 
ইউনিয়নের শিক্ষকগণ -ও অত্র বিদ্বালয়ের সম্পাদক শ্রী 
গোলকবিহাগী কু এবং অন্তান্ত বছ শিক্ষা-দূরদী, ব্যক্তি 
উপস্থিত ছিলেন, উক্ত অধিবেশনে গড়বেতা থানা প্রাঃ 
শিং সমিতির সম্পাদক শ্রীনারায়ণচন্দ্র নায়ক ও সহঃ সভা- 
পৃতি শবীরায়ৱন্ম,গোস্বামী মহাশয়. উপস্থিত থাকিয়া Bl 
বেশন 'দ্যফল্যমণ্ডিত, করেন: 


1১88৩ 'তারিখ' হইতে le ইউনিয়নের ইউনিয়ন 


- রগ দিতির পু পুনৰ্গঠন হইল । সমবেত শিক্ষকগণের 


সম্মত্ক্রমে শরীবাসুদ্েব গোস্বামী সভাপতি ও শ্রীকিশোত্ী 
মোহন পাল সম্পাদক এবং শ্রীঅবিঞ্চন কু সহঃ সম্পাদক 
নিৰ্বাচিত হইলেন ৷ 
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yr | শীকিশোরীমোহন পাল, সম্পাদক!" 
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প্রসাদ বাংল! ভায়ায় সমাবর্তন ভাষণ দান করেন। 

২৬শে_ রাষ্ট্রপতি, ডাঃ রাজেন্্র প্রসাদ কলিকাতা বিশ্ব- 
বিস্ধালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বাংলা ভাষায় এক ভাষণ দেন। 

২৭শে-_অন্ত কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান প্রাঙ্গণে রাষ্ট্র 
পতিকে পৌর সবর্দনা জ্ঞাপন করা হয়। সবধর্ধনার উত্তরে 
তিনি প্রসঙ্গক্রমে বলেন, তাহারা যেন উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের 
সরল প্রশ্নটি বাংলা-বিহারের সীমানা পুননির্ধারণের জটিল 
প্রশ্নটির সহিত একাকার করিয়া না ফেলেন। 


৩*ে--অগ্ভ প্রাতঃকালে কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির 


সাত খণ্ট! ধরিয়া অধিবেশন চাল। কংগ্রেস সভাপতির 
নিকট জীপুরুষোভমদাস ট্যাগুন ওয়াকিং কমিটির সদস্ত-পদ 
ত্যাগ করিয়া ষে প্র প্রেরণ করিয়াছেন, উহা সকালের 
অধিবেশনে পাঠ করা হয়। ওয়াকিং কম্টিতে এ সহুদ্ধে 
কোন'শিষ্ধাস্ত গৃহীভ হয় নাই ৷ 
হই ভ্বাথুয়ারী_ বৃটেনের ভূততপুর্বব প্রধানমন্ত্রী মিঃ 
এটলী। দত, রেঙুনে,সয়াজতন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের পথে 


ছিল্লীতে ক গে কৃুরেন।-২. 
৬ই__ শ্রীনেহের ত অদ্য নিখিল ভারত ফসল প্রতিযোগি- 


EE ৭18) 1)) 
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বাংলার শিক্ষক আম্দোলন 


তত 


নাকাশীপাড়া থান! বাস্তহার! শিঃ হিম 

গত ৩১৫৩ তারিখে নাকাশীপাড়া থানার বাস্তহারা 
অবৈতনিক প্রাঃ বিদ্কালয়সমূহের শিক্ষকবৃন্দ সমবেত হইয়া 
সত্যপুর বাস্তহারা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীদেবেন্দ্রন! রথ 
বৈদ্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে একটি স্থায়ী কার্যকরী ম্মিতি 
গঠন, ।করেন। সভায় নিয়লিখিত ব্যক্তিগণ কর্মকর্তা 
নির্বাচিত হন? শ্রীঅমৃতলাল চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক, 
রাজেজ্রলাল স্্তি বাস্তহারা অবৈতনিক প্রাঃ বিস্ভাল়__ 
সভাপতি; আীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, সহঃ সভাপতি 


শ্রীমনোরঞ্জন পাল, সম্পাদক , শ্রীপ্রবোধচন্দ রায় 
কোষাধ্যক্ষ । ০ শ্রীঅমৃতলাল ক্রর্তী, সভাপতি 
মালদহ বোর্ডে শিক্ষক প্রতিমিনি. 


গত ২২/১1৫৩ তারিখে মালদহ জেলা স্কুপবোর্ডে একজন | 
শিক্ষক প্রতিনিধি হিসাবে শ্রীহরিশ্চন্র সরকার রিনা প্রতি- 
ঘবন্বিতায় মেববর নির্বাচিত হইয়াছেন। ইনি রহ জেলা 
সমিতির সম্পাদক । 
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ভার" পুরক্ষার বিতরণ করেন। ছয়জন কৃষককে নগদ 
৫*-*২ টাকা' করিয়া পুরফ্কার এবং কৃষি-পণ্ডিত উপাধি 
প্রদান করা হত্ব.। " | | 288 

৭ই নয়াছিস্লী এক সংবাদে প্রকাশ, গিংহলৈ- উপযুক্ত 
দলিল ব্যতীত ' ভাবুতীয়দিগকে রেশন বই না দেওয়ার 
ব্যবস্থা হইন্ভাছে। | | 

করাচীতে ৫ হাজার ছাত্রের একটি শোভাযাত্রা শিক্ষা 
মন্ত্রী ফজলুর রহমানের বাসভবনে গমন Lal পুলিশ 
লাঠিচালনা ও গ্যাস ব্যবহার করে। 11; 

৮ই-_নয়ার্দিল্লীতে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের খাদ্য 
মন্ত্রীগণের ছুই দিন ব্যাপী সন্মেগসনে চলতি বৎসরে বিদেশ 
হইতে ন্যুনতম খাদ্যশস্ত আমদানী' করার নীতি' গৃহীত 
হইয়াছে। গমের মূল্য মণপ্রতি ৯২ টাকা হ্রাসের সিদ্ধাস্তুও 
করা হইয়াছে। ' 


» করাচীতে দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে ১: 
ভ* জন আহত হই ফাছে। 


১*ই -করাচীতে দাঙ্গা হাজামা এখনও চলিতেছে) : 
আজ প্রাতে সহরের বিভিন্নস্থলে অধিলধহোগ করা ৷ 
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১লা ডিসেম্বর-__নয়াদিন্ীতে পরিবহন মন্ত্রী শসাল- 


বাহাদুর শাস্ত্রী ঘোষণা করেন, পাঁচটি বৃহৎ বন্দর--বোব্বাই, 
কলিকাতা, মাদ্রাজ, কোচিন ও বিশাখাপত্তনের উন্নয়ন এবং 
কাণ্ডালয় একটি নৃতন বৃহৎ বন্দর নির্মাণের পরিকল্পনা 
ভারত পরকার অনুমোদন করিয়াছেন । 

২রা--বোধাই সরকার আজ ঘোষণা করেন যে আগামী 
১লা জানুয়ারী হইতে রাজ্যের ৭৪টি ক্ষুদ্র লহরের থাদ্বশস্ত 
রেশনিং ব্যবস্থা সম্পূর্ণ প্রত্যাহ্ৃত হইবে । 

ডাঃ ইউস্থফ দাছু ও মিঃ জে, এস, মোরোকা প্রমুখ 
দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ২* জন নেতার 
প্রত্যেকে অদ্য কমু নিম সম্প্রলারণের অভিষে।গে নয় মাস 
কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন । 

ওরা__-কলিকাতা কর্পোরেশনের ট্রেজারী অফিস হইতে 
কর্পোরেশনের প্রায় ২ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা সমেত একটি 
খলিয়া বুহস্তক্নকনাবে উধাও হইয়াছে । 

অস্থ রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদের পূর্ণ অধিবেশনে 
কোরিয়া সম্পর্কে ভারতের প্রস্তাব ৫৪--৫ ভোটে অন্থু- 
মোদিত হইয়াছে । সোভিয়েট পক্ষের ৫টি ভোট প্রস্তাবের 
বিরুদ্ধে গিয়াছে । 

৪ঠা_মধ্যভারত সরকার অস্ত রাজ্যের সকল জায়- 
গীরের দখল লইয়াছেন। 

৮ই--প্রধানমন্ত্রী অদ্য লোকসভা ও রাজ্য পরিষদে 
ভারতের প্রথম পঞ্চ-বাষিক পরিকল্পনা চুড়ান্ত আকারে পেশ 
করেন । এই পরিকল্পনা কার্ধ্যকরী করিতে মোট ২,১৬৯ 
- কোটি টাকা ব্যয় হইবে। 

বিহার কংগ্রেসের প্রাথমিক স্দস্ত সংগ্রহ সম্পর্কে অভি- 
যোগ সম্পর্কে তদস্ত করিয়া শ্রীঘনশ্যাম গুপ্ত বর্তম/ন বিহার 
প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতিকে বাতিল; কংগ্রেস মন্ত্রীসভার 
পদত্যাগ ও রাজ্যের বিধানসভা ও বিধান পরিষদের সমুদয় 
কংগ্রেসী সদম্যদের পদত্যাগ পেশের সুপারিশ করিয়াছেন । 

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণান্ুষায়ী অঞ্চল বিভাগ নীতির 


বিরুদ্ধে প্ন্তায় আইন অযান্ত” আন্দোলনে অংশ গ্রহখ 
করিবার অভিষোগে মহাত্মা গান্ধীর পুত্র জ্মণিলীল গ্রান্ধী, 
সাতজন ইউরোপীয় এবং ১৪ জন ভারতীয়কে অস্ত ' গ্রেপ্তার 
করা হইয়াছে । | 

চারার জারির করেন, পৃথক 
অন্ধরাজ্য বর্তমান মাত্রাঙ্জ রাজ্যের তেলেখুভাষী অবিসম্াদী 
অঞ্চলসমূহ লইয়া গঠিত হইবে এবং মাজ্রার্জ সহরকে কোন 
ক্রমেই তাহার অন্তর্ভুক্ত করা চলিবেনা ৷ 

১১ই-- হিন্বু বিবাহ এবং হিন্দুদের মধ্যে ভিডি 
সম্পর্কিত আইন সংশোধন ও সংহিতাছুক্ত করিবার উদ্দেন্তে 
আইন মন্ত্রী শ্রী সি, সি, বিশ্বাস অদ্য রাজ্য পরিষদে একটি 
বিল উত্থাপন করেন। এই বিলে বন্ু-বিবাহ দণ্ডনীয় . 
অপরাধ বলিয়া ঘোষণা এবং হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদের অধি- 
কার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব কর! হইয়াছে। পা 

মাদ্রাজ নির্বাচনী ট্রাইব্যুনাল অস্থ মাত্রা বিধান 
পর্ষদের ২৪ জন সদস্তের নির্বাচন ‘সম্পূর্ন অসিদ্ধ' বলিয়া 
ঘোষণা করিয়াছেন নির্ববাচিত সদস্তদ্ের মধ্যে পূর্ভমন্ত্র 
জী এন, রঙ্গ রেডী, জরীষনুধম চেরি, শ্রী টি প্রকাশম প্রন্থতি * 
আছেন। 

বোম্বাই হাইকোর্ট অদ্ভ বোম্বাই :বিক্রয়কর আইন 
অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। | 

১২ই আগামী হায়দরাবাদে ভারতীয় কংগ্রেসের ৫৮- 
তম অধিবেশনে শ্রীজওহব্লাল নেহরু বিন! প্রতিত্বম্বিতায় 
সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। | 

১৪ই--অগ্য নয়ািল্লীতে নিখিল ভারত উদ্ধাত্থ সম্মে 
লনের ছুই দিনব্যাপী অধিবেশন, সমাপ্ত হইয়াছে । এই 
সম্মেলনে উভয় বঙ্গের মধ্যে অবাধে যাতায়াত এবং অবিলদ্দে 


পাসপোর্ট প্রত্যাহারের দাবী করা হইয়াছে । 


১৫ই _শ্রীপত্তি রামানুর অদ্য মাত্রাজে পরলোকগমন । 
স্বতন্ত্র অন্ধরাজ্য গঠনের দাবিতে তিনি গত ১৯শে TERN 
হইতে অনশন করিতেছিলেন। 

২২শে_ রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ অগ্ক বিমানযোগে 
কলিকাতায় আসিয়াছেন। 

২৩শে-- শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিস্তালয়ের- 
প্রথম সমাবর্তন উৎসবে ভারতের: রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র 

(শেষাংশ ৩০৩ পৃষ্ঠায় ) 








( 





মেদিনীপুরের প্রাথমিক বিদ্ভালয়ের দুর্ভাগ্য 

'"_ মহিষাদল থানার নাটশাল নরসিংহচক্‌ উঃ প্রাঃ 
: বিদ্যালয়টি ইং ১৯২৭ খৃঃ অঃ স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়ের 
ছাত্র ও ছাত্রীদিগকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য ছাড়া ধর্ম, কৃষি ও 
পল্লীউন্নয়ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া 
এই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অক্লান্ত চেষ্টায় গবর্ণমেন্ট সাহায্য- 
. প্রাপ্ত একটি কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। 
' বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা 
১৩৪ জন এবং বিদ্যালয়টি ৪ অন শিক্ষক দ্বারা 
পরিচালিত) এই সকল সুবিধা থাকা সত্বেও মেদিনীপুর 
শিক্ষাবোর্ড বিদ্যালয়টিকে ফিডার করিয়া দিতেছেন। 
এই বিদ্যালয়ে এত সুবিধা. থাকা সত্বেও যদি বিদ্যালয়টি 
"ফিডার হয় তাহা হইলে আর দুঃখের অবধি থাকে না। 
অতএব বিদ্যালয়টি যাহাতে মাদার রূপে পরিচালিত 
হয় তাহার জন্ত পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা কতৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করি। স্বামী সুবলানদ্দ, স্কুল প্রেসিডেন্ট । 

শিক্ষক শিক্ষণ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র 

. আমি বর্তমান বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ শেষ 
পরীক্ষায় গণিতের প্রশ্নের অবিবেচিত ধারা দেখিয়া, 
"গণিতের প্রশ্নকর্তা। পরীক্ষক ও সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
আকর্ষণার্থ আপনার নিকট এ সম্বন্ধে অভিযোগ আনয়ন 
করিতেছি । অভিষোগগুলি নিয়ে লিখিত হইল। 

১। গণিতের প্রশ্নপত্র রচনায় সিলেবাস অনুসরণ 
করা হয় নাই। সিলেবাস অনুসারে পাটীগণিতে ৫* 
' শুতক্করীতে ২৫ ও পরিষিতিতে ২৫ নম্বরের প্রশ্ন থাকা 
উচিত ছিল। প্রশ্ন পত্রে ইহার ব্যতিক্রম অছে। - 

২) ৬ নম্বর প্রশ্নের “অথবা” এর পরের অক্ষটি এবং 
৭ নম্বরের প্রথম অঙ্কটি সিলেবাস বহির্ভূত হইয়াছে । যদিও 
ইহার পরিবর্তে অন্ত অন্ধক আছে তথাপি অকারণ পরীক্ষা- 
"ধীদের সময় নষ্ট ও তাহাদিগকে বিভ্রান্ত করার হেতু কি? 

৩) ১. নম্বর প্রশ্নের যে অঙ্কটি দেওয়া আছে উহার 


রি) 


প্রদত্ত বিষয়গুলি হইতে তাহার উত্তর নির্নীত হয় না 
বলিয়াই বিশ্বাস । জনৈক পরীক্ষার্থী । ' 


বর্ধমান বোর্ডের অবিচার 
আমি দীর্ঘকাল যাবৎ প্রীগদাধর প্রাথমিক বালিকা 


বিদ্যালয়ে (থানা কালনা) শিক্ষকতা করিতেছিলাম। 
দুই বৎসর আগে জেলা সুপ বোর্ড হইতে বয়স বেশী 
হওয়ার অজুহান্ত আমাকে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য 
করা হয়। | 

আমি স্কুপবোর্ড সম্পাদকের কাছে সশরীরে উপস্থিত হইয়া 
এই বিষয় নিবেদন করি এবং চাকুরী রাখা সম্ভবপর না 
হইলেও “গ্র্যাচুর্নিটা” হিসাবে কিছু টাকা আমার প্রাপ্য 
হিসাবে মঞ্জুর করিতে অনুরোধ করি। তিনি এবিষয়ে 
আমাকে মৌখিক আশ্বাস দেন, তবে এই কথাও 
প্ররণ করাইয়া দেন জেলা স্কুল বোর্ডের অধীনে দশ 
বৎসর চাকুরী না করিলে এরূপ অর্থ পাওয়া আইনসঙ্গত 
নহে। যাহা হউক আজ ছুই বৎসর অতীত হইলেও 


ও প্রতিশ্রুত সাহায্য পাই নাই। 
আমার মত শত শত দরিদ্র বেকার শিক্ষকদের 


পক্ষ হইতে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিতে চাই__ 
স্থুলবোর্ডে পূর্বের দ্ুলগুলিকে স্বীকার করিবেন এবং 
সেই স্কুলের শিক্ষকদের পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিবেন 
অথচ তাহাদের অধীনে দশ বৎসর কাজ করেন নাই বলিয়া 
বা অবসর গ্রহণে বাধ্য শিক্ষকদের প্রাপ্য অর্থ হইতে 
বঞ্চিত করিবেন-_ইহার বিরুদ্ধে সরকারের ব্যবস্থা কি 
অবলক্ষিত হইতে পারে না?  শ্রীগোষ্ঠবিহারী নন্দী 


২৪ পরগণা শিক্ষকের বদলী 
আমি মধ্যমগ্রাম ১নং উদ্ধান্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 


৩ বৎসর হইল শিক্ষকতা করিতেছি। আমি 
বারাকপুর এলাকাস্থ শ্যামনগরে থাকি। প্রত্যহ 
এখান হইতে রেলগাড়ী যোগে উক্ত স্থানে যাইয়া কাত 
করিতেছি। শ্যামনগর হইতে মধ্যমগ্রাম ২* মাইলের 
কম নয় । ছুই ঘণ্টা সময় লাগে । ইহাতে শারীরিক বহু 
কষ্ট তো ভোগ করিতেই হয়, অধিকন্তু ৯১১২ টাকা 
প্রতি মাসে যাতায়াত বাবদ খরচ করিতে হইতেছে। 
বাসস্থানের নিকটবর্তী কোন স্বলে আমাকে বদলী করার, 


জন্ত উচ্চতন কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইতেছি । 
শ্রীসুধন্ত কুমার সরকার 


শন কি WROD plate হাটি ও 


বিশ্বের ভ্রমণের বত 


গত ২৯শে জানুয়ারী সাগর বিশ্ববিদ্ভালয়ের সমাবর্তন ' 


: উৎসবে বক্তা প্রসঙ্গে ভারত সরকারের শিক্ষা “ও প্রাক্ব- 
"তিক সম্পদ দপ্তরের 'সচির ডাঃ এস, এস, ভাটনগর 
"জ্ঞানার্বেষণকল্পে দ্বান্দদ্রের ভ্রমণে উৎসাহদানের প্রয়োজনীয়- 
' তাঁর কথা উল্লেখ করিয়া-বলেন, কৃতবিগ্য-ছাত্রদের ভ্রমণের 
যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা করিয়া দেওয়া বিশ্ববিদ্যালয় তথা 
, ‘ভারত সরকারের কর্তব্য 1 ese 
12 “যান্ধুঘরে শিশু উৎসব :..... :. 
‘সমপ্রতি 'কর্সিকাতার যাদুঘরে শিশু. উৎসব আরস্ত 
হইয়াছে॥ '-নেতাজীর স্মরণে একটি: সঙ্গীত গীত হওয়ার 
পর একটি বৃত্যূলক নাটিকা ও একাফিকা' অভিনীত হয়। 
{ যাহা বিীতাবী হয়া অন্ষ্ঠানে যোগ দের। .. 
'- কলিকাতা বিশ্বধিষ্ভালয়ের.কমভোকেশন 
: গত ২৪শে হইতে ২৭শে ভিসেম্বর পর্যন্ত ৪ দিন ধরিয়া 
* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালঘ্নেব্র " কনভোকেশন বা সমাবর্তন 
উৎসব অহথঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ 
এই সমাবর্তনে অভিভাষন দান করৈন।' নি 
বিশ্ববিদ্যালয় ‘ডক্টর অব ল’ এই উপাধি দিয়াছেন । - 
"7 7 নিখিল ভারত শিক্ষা! সম্মিলন 
বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ডাঃ অমর নাথ ঝায়ের সভাপতিত্বে এ 
বৎসর ডিসেম্বরের শেষ ভাগে নাগপুরে নিখিল ভারত শিক্ষা 
সশ্মিলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন ইইয়া গিয়াছে। 
" ভা ঝাঁ শিক্ষকগণকে উৎসাহ ও সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া 
কর্তৃব্যে উদ,দ্ধ করিবার জন্ত তাহাদের অভাব অভিষোগ 
. পুরণ করিবার একান্ত প্রয্োজনীয়তার উপর তাহার 
অন্তিতাষণে বিশেষ জোর দেন৷ সম্মিলন একটি ব্যাপক 
গণশিক্ষা পরিকল্পনা গ্রহণের অন্য সরকারকে 'অস্থুরোধ 
এবং অন্ত, এক প্রস্তাবে ইংরাজী শিক্ষা, অব্যাহত রাখিয়া 
তাহার শিক্ষাপন্ধতি পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। | 


দা বয়স্ক শিক্ষা সন্মিলন 
গত ডিসেম্বরে নিখিল ভারতীয় প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা 
'সন্দিলনের এক অধিবেশন নাগপুরে অঙুষ্টিত হইয়াছিল । 
মাদ্রাজ রাষ্ট্রের বয়স্ক শিক্ষার সংগঠক ল্রীহরি সর্ব্বোত্তম রাও 
ইহার, সভাপতি, ছিলেন। । সম্মিলনের_ এবি, . প্রস্তাবে 
সরকারকে: অনুরোধ করেন, তাহারা যেন একটি আইন 


- প্রতিনিধিগণ অগ্রাহা করেন. 'বলিয়। জানা: 


- শিক্ষা সংবাদন_-শেষাংশ 


প্রণয়ন করিয়া কারখানার মালিকগণের উপর শ্রমিকদের: 
অন্ততঃ নাম, সহি করিবার মত শিক্ষাদানের ভার দেন । 
পাঞ্ধাবে শিক্ষক ধর্মঘট 
পূর্ব পাঞ্জাবের ‘জেলা বোর্ড শিক্ষক সমিতির” আহবানে, 
প্রদ্েশস্থ সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক রুয়েক দিন. ধরিয়া 
ধর্মঘট করেন । কয়েকজন অনশন বর্দঘটও সুরু করিয়া- 
ছিলেন। সুখের বিষয় কেন্জরীয়, শিক্ষা মন্ত্রীর চেষ্টায় 
র্ঘটের অবশান হয়। কর্তৃপক্ষ" যথাসাধ্য শিক্ষকগণের 
দাবী পুরণ করিবার অন্ত আশ্বাস দিয়াছেন। 
জাতীয় নাটক ও জঙ্গীত একাডেমি. 

. গত ২৮শে আঙয়ারী রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ" 
নয়াদিল্লীতে ভারতীয় নৃত্য নাটক ও সঙ্গীতের উন্নতি বিধান- 
কলে একটি জাতীয় একাডেমির প্রতিষ্ঠা করেন । কেন্দ্রীয় 
সরকার শী সাহিত্য.ও চারুকলার উন্নতির জন্টও অনতি: 
রিলব্বে অনুরূপ অন্ত দুইটি একাডেমির প্রতিষ্ঠা করিবেন। 
একাডেমিটি এবটি আব্মকর্তৃত সম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হইবে. 
বিভিন্ন রাজ্য সরকার ও চারুকলা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি- 
বন্দ এবং বিখ্যাত শিল্পিগণ ইহার সভ্য হইবেন । এই: 
একাডেমির. ফেলোপদ দেশের একটি বিশিষ্ট সম্মানের 
প্রতীক হইবে । ফেলোর সংখ্যা অতি অন্ধুই হইবে I 

প্রাইভ্টে ছাত্র পড়ান নিষেধ 

নাগপুর বিশ্ববিদ্যাঙ্য় চ্ছ্ধিত্ত কছিজ্াছেন_ অতঃপর; 
কোনও অধ্যাপকই প্রাইভেট টিউসনি করিতে পারিবেন | 
না এবং ষাহারা করিতেছেন তাহাদেরও উহ’ ছাড়িয়। দিতে 
হইবে। পশ্চিম বজের মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ নুতন: 
স্কুল কোডে মাধ্যমিক শিক্ষকদের সাধারণতঃ একটির বেশী 
প্রাইভেট টিউসনি করিতে নিষেধ করিয়াছেন ৃ 
উচ্চ ব্যবস্থায় | হিচ্মী 

*.- গত ২২শে, জ্ৰাহথুরামী-_ জাতীয় ভাষার উন্নয়নের চন্য 
শাসনভ্র যে; ব্যবস্থা আছে, তাহার প্রয়োগ, »ম্পর্রে 


নয়ািন্লীতে ভারতের ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণের 
ছুইদিনব্যাপী এক বৈঠক হয়। ইন্টার মিডিয়েট ও; ডিগ্রী 
ক্লাসগুলিতে হিন্দী ভাষা; বাধ্যতমুলক' করার -.প্রস্তাব 
.গিয্াছে 
তাহার! স্কুলের পাঠতালিকাতেও আস্তিক : বিষয়: হিসাবে' 
ফিলীকে অন উরি পাতু সম করেন্ননাই । 


1 তা 


শিক্ষক-_বজ্গাপন, মাঘ ১৩৫৯ 
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খতৃচক্রের বিচিত্র বর্ণ-সমারোহই ওধু নয়, দিন- 
ঘামিনীর প্রতিটি প্রহরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্বর 
সংযোজনা ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিরাচরিত 
বৈশিষ্ট্য । বিশেষ বিশেষ সময়ে থা পরিবেশে 
মান্য তার হর্য-স্থখ, দুঃখ-বেদনা বাগ-রাগিণীর 
মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। 

ভারতীয় সঙ্গীতের এই ভাবধাঁরাঁটি যুগধুগ্‌ ধরে 
শিল্পী রাগ রাগিণীর নানা যুত্তিতে রূপায়িত 
করোছে। 


ত 
bad 
উপরের আলেখ্যটি সকাল বেলার 
রাগিনী তৈরবীর রূপাযণ। ভৈরবীর 
স্বর স্থষ্টির পরিকল্পনাটি সত্যিই সুন্দর ; 
দয়িত শিবের মিলন কামনার পার্বতী 
উৎকন্তিতা, প্রিয়-বিরহ-বিধুরাঁর সেই 
উৎ্কঠাই বুঝি সুরের আবেদনে মূর্ত 
হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই আবেদনে 
বেদনা যতই থাক্‌ চঞ্চলতা নেই, 








TOS ST 


সঙ্গীতের সতোই চায়ের রম্ধারার অনেকে পেয়েছে প্রেরণার স্বর একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশ হৃষ্টি 
টৎস। কিন্তু চায়ের রস-প্রহণে দিনক্ষপের বাঁধা নিষেধ নেই। করেছে। f 
যে-কোন সময়ে, যে-কোন পরিবেশে চা মানুষুকে আনন্দ দের, 


b (০৪ ০০ সদ দিয়। দেয় নব নব প্রেরণা | সেষ্টল টি বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত | 





| শিক্ষক--বিজ্ঞাপন, মাঘ ১৩৫৯ 


একটি উৎকৃষ্ট 

মহাসুগন্ধি 
কেশতৈল 

মাননীয় মন্ত্রী 


পি,.সি, সেন 


বিশেষ উপকার পাইয্লাছি” I 
টা? ডাক মালি 


[১ দাগ হাঁপানীর টান দুর করে| 
ব্রায়বাহাদুর ক্লুমার বি, বায় A.D.C.3.1- 

I “ইহাতে বেশ ফজ | 
এস, কে, সেনগুপ্ত 5.2 :-“আপনায় 

ব্যবহারে শ্বাস-কষ্ট দুর হইয়াছে” | 

 ১শিশি টাকা ৩শিশি ২॥*টাকা। ডাক মানু সত 

রাব্বি, শ্রাসতঘরীদ রয় বিদ্ারও কারন 

58512157101 বিভিন্ন 3)8251 
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তিন পুরুষ ঘরে জনপ্রিয় 










শিক্ষক- বিজ্ঞাপন, বাঘ ১৩৫৯ 








































 ছন্বি ও সত্তা _ সচিত্ৰ শিক্ষা-সঞ্জল্ৰী 
(১ম শ্রেণীর ) (জর) 
‘বিজ্ঞপ্তি ২২ টি, বি২৯শে ঃ ঢা গকৃণ তর 
0528 (বিজ্ঞপ্তি ২২ টি, বি, ২৯শে নভেম্বর, ১৯৫০ ) 
ও জিডির রিনি 
ও সামাজিক শিক্ষা || পৃথিবী ও প্রকাতি | 
(ওয় শ্রেণীর জন্য ) | ( ৪র্থ শ্রেণীর ভূগোল বিজ্ঞান ) 
ধ্যাপক নিৰ্ম্মল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক শ্রীদেবকুমার মিত্র 
অনুমোদিত নৃতন বুনিয়াদী সিলেবাস (২২ টি,ব, ২৯।১১।৫০ এ অনুমোদিত ) 
অনুসারে লিখিত। ১২ ৯১ খানি চিত্রে সুসজ্জিত । মুল্য ১1 
শুন্য ভা শ্ব 
(ওয় শ্রেণীর ইতিহাস ) 
য়াদী দিলেবাস অনুসারে ঃলিখিত । 
[পক শ্ৰীমুনীল কুমার বসু অসংখ্য চিতরযুক্ত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ পুস্তক 
মুল্য ৪০ আনা । | মূল্য ১২ 
পর স্পল্লিত্ছে্প || পৌরশিক্ষা ও স্বাস্থ্যৱক্ষা | 
মি ভূগোল-বিজ্ঞান ) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রণীত 
(ঘোষ, এম-এস-সি (৪র্ধ শ্রেণীর জন্য ) 
অভিনব পদ্ধতিতে/লিখিত দুরূহ বিষয়গুলি সহজ, সুন্দরভাবে লিখিত, 
শ্রেষ্ট পুস্তক । একমাত্র নির্ভরযোগ্য পুস্তক। 
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নেতৃত্ব-আামাদের এঁতিষ্যগত অধিকার. - 





__ বহু শতাব্দীর অক্লান্ত প্রচেষ্টার . ফলে. ভারতীয় 
শিথেছিল। ভারতীয় কারুশিল্পীদের খ্যাতি ইতি- 4 
....: পূর্বেই ছিল সুদূরপ্রসারী । এই চমৎকার ইস্পাতের 
" ওপর তারা আরোপ করল তাদের অপূর্ব-কারুকর্ষি। 
এইসব ভারতীয় কারুশিস্পীদের দক্ষতা ও প্রতিভার 
"সমন্বয়ে যে সমস্ত জিনিস্‌ তৈরী হ'ল সেগুলো যেমন 
"*মঙ্জবুত তেমনই. অন্দর । এই সমস্ত জিনিস সভ্য 
' জগতের প্রতিটি বন্দপ্ে' ভারতীয় জাহাজে করে 
‘পৌছতো। ১০০82 কি ও ২ 


"লোহার স্তম্ভের মত জিন্স উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত 
পৃথিবীর আর কোরাও “তৈরী করা সম্ভব হয় নি। 
কুমীর্গুপ্ত স্থাপিত ২৩ ফিট উচু ও ৬ টন ওজনের 
এই গ্তস্তের নির্মাণ" কৌশলের উৎকর্ষ আজও 

বৈজ্ঞানিক ও যন্ত্রবিদদের বিস্ময়ের কারণ হ'য়ে বয়েছে। এ 
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১০০৪ aks রি + | Ss 4 fi দর 
প্রতিভা ও দৃঢ় সংক্কর্পের পুনর্জাগরণে উদ্ধ্‌ দ্ধ হ'য়ে ভারতীয় কারুশিল্প আবার নতুন 


প্রতিষ্ঠিত করছে। ভারতের এই পুনর্জীগরণে টাটা ইস্পাত গুরুত্বপূর্ণ অংশ: 
টাটা আয়রন এণ্ড ষ্টাল কোম্পানী লিমিটেড... 
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ধৃয়কার ছয় ভাঁছণে হিন্দ - ই-হ'চ্ছে আপনার আহিফেল। এই 
- .. - ০ ভারতের রাস্তায় অন্ত বিশেষক্কপে উপযোষ্টি ফেনস! দেহিসফোর্স কন 
॥ "ফৰ্চ ও ফ্ৰেম গুলি দাহিকেলতে এতটু বেছি বক্তা হয়েছে) 





লাট্টয়ীঃ হ৫০ তরনি, খোজা ই। 
সেদদ্‌ অফিসঃ ইম্পিত্িয়াদ ব্যাক নেন্ত, বোদা ১ 
কলিকাভা দ্বাথ৷ $ 
বেঙ্গল শেয়ার ডিল্সার্স হাউস 
১২ নং, চৌরজী স্কোয়ার 
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f ১. প্রচ্ত্যক বইখানি নূতন বুনিয়াদী সিন্লেবাস অনুসাঢে শিশু- | 1৮8 

h মনোবিজ্ঞান সম্মত প্রণালীঢডত সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত এবং | ++ 
Ji শিক্ষাবিদ্গণ কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ৷ i 





IE ২। মুদ্রণ পরিপাটোয, প্রচ্ছদপট্টের সৌন্দর্শ্যে এবং বহু সংখ্যক । 1% 
চিত্তে সুশোভিত হইয়া পুস্তকগুলি অনুপম ! চা 
= ৩1 শিক্ষক পাবলিশিং হাউনের কর্তৃপিক্ষগণ বিশেষতঃ ইহার | :? 
প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক সমাডের অকৃত্রিম সেবক ও পরম বন্ধু৷ ৃ EE 
৪। শিক্ষকগণ আমাদের নিকট হইডতে সরাসরি পুস্তক লইচল পু 
ূ ঘরে বসিয়া শতকরা ৩৩1৩ পর্যন্ত কমিশন পাইবেন । 17 
: ৫1 অধিকস্ত, বিনামুল্য শিক্ষক ‘পত্রিকা’ সিাডিনর দানিজানাম্যাতের 2 
[| বিনাটীদায় এই পত্রিকা পাইবেন ৷ 8. 
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ৃ শিক্ষক পাবলিশিং ভাউস রা 
| yf হেড অফিস £ ৬১, বালিগঞ্জ প্লেস, .কলিকাতা--১৯ 
ৰ ॥, শাখা 2১৮২১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা । 
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